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গ্ 
বাহার উদ্বেগরাশি ভবে গিয়াছেন নাশিঃ ৃ 
মা তোমার স্বর্গগত স্বামী, 
স্বামী তব ববর্গে গেলে ধাহার উদ্বেগ এলে 
বিস্ধ্যাচলে ঘুচায়েছ তুমি, রঃ 
মাগো এই ক্ষুদ্র গাথা তীহারি জীবন-কথ| রি 
সেজীবম তোমারি সংসারে হু 
ল'য়ে আয্মপরিজন অনুদিন, অন্ুক্ষণ, রি 
স্থথে দুঃখে শ্মরিয়। তোমারে, &. 
যাপিছে বার্ধক্য-দিন অন্য বত আশা ক্ষীণ, 
ছটা মাত্র ভিক্ষা বিভু-পাশে-_ রি 
তোমার কল্যাণ ; আর, ভবরজ্জু আপনার রি 
যায় যাহে চিরতরে খসে। ৭ 
ধন্য সে বিবুধ-মণি অক্বপূর্ণা-ন্বরূপিণী 
তুমি বার জননীর প্রায়, নু 
রাজ্যেশ্বরী ধন্য। তিনি নিত্য পৃজিছেন যিনি 
নররূপি-পূর্ণ-দেবতায় ! 
শক্তি যথ৷ শক্তিধরে স্থত যেন শক্তি ধরে 
সিছুন্থত1 পালুন সুতায়, 
পূর্ণ আযুঃ পাও সবে, চিরাননদ চিরোৎসবে 
রর রাজ্যেশ্বরি বিরাজ' ধরায়। 
ৃ 
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অন্মন্গণের মন্তকের চুড়। পৃষ্াপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
বাধালদাস হ্যায়রন্ব মহাশয় ভট্রপল্লী পরিত্যাগ করিয়! কাশীবাসার্থ 
গমন করিলে পর হইতে, দেশের বহু-সন্তবাস্তব্যক্কি কণ্ঠক সর্বদাই আমরা 
অনূকদ্ধ হইম্ব| আমিতেছি যাহাতে বঙ্গদেশে তাহার শ্মরণ-চিহ্নূপে 
একথা ন পুস্তক পিপিবন্ধ করা হব। কিন্তু এই কার্যযটা সম্পর কর! 
আমরা নিতান্ত সংজ জ্ঞান করিতে পারি নাই। কারণ, কেবলমাত্র মন- 
তারিখ সহযোগে বাহা-ঘটনাবনীর সমাবেশ ভায়রত্ মহাশয়ের জীবনের 
পক্ষে পধ্যাপ্ত বলিয়া আমাদের বিশ্বাম নছে। আমাদের বিশ্বাস এই, 
ধাহার জীবনে যে অংশে অমলৌকিকত্ধ, চরিতাবলী লিপিবদ্ধ ককিতে 
ইইলে তাহার দীবনের সেই অংশ বিশদবূপে বিবৃত কর। সর্ধপ্রধান 
প্রয়োজনীয় । কিন্ত আক্ষেপের বিষয়, হ্যাগরত্র মহাশয়ের জীবনের যাহ! 
অলোকিকত্ব, তাহ! সব্ধদাধারণের অনুভূত হইবার বস্্ নছে। শাস্ত- 
তত্ে দীর্ঘকাল শ্রম করার পর, শাস্ত্রোক-গ্রথায় বুকিবাদ পর্যালোচনা 
করিবার পক্ষে ধাছারা তীক্ষদরশিতা লাত করিয়াছেন, হ্ায়রহ মহাশয়ের 
আঅলৌকিকত্ব তাহারাই মাত্র অনুভব করিনার অধিকারী । বাহার 
অলৌকিকন্ধ অন্থভব করিতে হইলে, তুলা পথের পথিক হইয়া অগ্রে 
দবর্ঘকাল পরিশ্রম করিয়া লইতে হয়, সর্বসাধারণকে তাহার অলৌকিকন্ধ 


সমাব্রূপে প্রদর্শন করান-্পাি্্পর হতে পারে না। জীবনের 
যে থে অংশ বঙ্গভাষায় গ্রকাশ করা সম্ভবপর হইতে পারে, তাহাই 
মার এই পুস্তকে নিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । অতএব, এই পুস্তকথানি 
প্রকৃত গ্রস্তাবে জীবনচরিত নহে। জীবনের বিশেষ-ঘটনা উপলক্ষে 
বিশেষ বিশেষ বিষয়ের পরিচায়ক মাত্র। কোনও যোগাতর ব্যক্তি- 
কুক ভবিবাহে জীবনচরিত রচিত হইলে, এইগুলি তাহার উপকরণ- 
রূগে গৃহীত হইতে পারিবে। 

হরর মহাশঘ়ের জীবনে যেন তিনটা জীবনের একত্র সমাবেশ 
দেখা যায়। কবিজীবন, অধ্যাপকজীবন ও খধিজীবন। গ্তায়রত্ব 
মহাশয় আপনার কখিজীবনকে কোনও রূপ প্রতিষ্ঠা-অজ্জনে নিয়োগ 
করেন নাই। কিন্তু শেষোক্ত ছুঈজীবনে রাছ়ে বঙ্গে সব্ধত্র তাহার 
ছাএ, শিষ্য এবং ভক্তমন্্রদায় পরিগঠিত। আমরা এই পুস্তকে উক্ত 
তিন জীবনেরই কিছু কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি। 

কাল এক্ষণে ভাল নহে। দেশের হিতকর বোধে শিক্ষামার্জিত- 
বুদ্ধি, পককেশ-মনীধিগণ যে বিষয়ের শিক্ষক) অসম্যক্-পরিপৰবুদ্ধি 
আম্ম[ওমানী, যুবক এক্ষণে অনেকক্ষেত্রে সেই বিষয়ের সমালোচক। 
পথের গ্র্কত পাথকে যে বিষয়ে তন্বাতত্বের নিদ্ধীরক, স্বতন্-পথচারী, 
লৌকিকঘর-সব্বস্থ, অপরিণতবয়ঙ্ক বাক্তি সেই বিষয়েরই হয়তে| পরী- 
ক্ষক। এহকপ ম্বত্বপ্রধান বিচারক-পরিব্যাপ্ত সময়ে, সকল সিদ্ধান্ত 
সকলের ণিকট সমানভাবে পরিলোকিত হওয়! সম্ভবপর নহে। তথাপি 
দেখের উপকারার্থ আম্মন্জান মতে চেষ্টা করা আমাদের পক্ষে অকর্তব্য 
নহে, এহক্জপ বিশ্বাস থাকায় এই পুস্তক ।ন আমরা! স্বাধীনভাবে 


পিপিবদ্ধ কারয়াছি, এবং স্বদেশবাসীদিগের জন্ত ভগবানের নিকট 
সব্বান্তঃকরণে গ্রাথনা করি, 


গৃষঠা। 
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১৭ পৃষ্ঠা ৪ পাজিতে "তৈজন পরমাণুমুলক ।”-_ ইহার পরেই এই অ শটুকু 
হইবে। বখা_''তৎপরেসে্ট জল ততদ্বিতগ্ান্বক |" 





মহামহৌপাধ্যায় 
শ্রীযুক্ত রাখাল দাঁস ন্যায়রত্ব মহাশয়ের 


ন্কাস্নীল্বাতন। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


ভটুপল্লী-নমাজ ও বশিষ্ঠবংশের পরিচয়। ন্যায়রত্ব মহাশয়ের 
জন্ম। পূর্বপুরুষ ও ভ্রাতৃবর্থের পরিচয়। পূর্বপুরুষের 
বঙ্গদেশে আগমন ও তন্পল্লীতে বাসস্থাপন বৃত্ান্ত। 
পাঠারস্ত। বিবাহ। তদনুসঙে পরী পুত্রাদি 
পরিজনেরও পরিচয় সমাপন। 


তট্টপন্লী বা ভাটপাড়া। বঙ্গীয় বিদ্বং-সমাজে বনুকালাবধি সম্মানিত 
হইয়া আসিতেছে । এই পবিত্র স্থান ভারত-রাজধানী কলিকাতা 
হইতে ন্যুনাধিক ২৪ মাইল উত্তরে, জেল! ২৪ পরগণার অন্তর্গত, এবং 
পবিত্র-সলিলা ভাগীরধীর পূর্ব-কূলে অবস্থিত। 

মহর্ষি বশিষ্ঠ-দেবের বংশ-সন্তৃত কতিপয় হিন্দু পল্পিবার এই স্থানে 
বাম করেন। স্বধর্শ-নিষ্ঠা ও পবিত্রতার জন্য) বঙ্গদেশের ব্রাঙ্মণগণের 


২ গ্রথন পরিচ্ছেদে। 





মধো, এই বংশের গুরুতা! বহুকালাবধি চলিয়া অমিতেছে। এই 
ংশে পূর্ববাবধি অদামান্ত ধীশক্কি সম্পন্ন নৈয়ায়িক ও ন্থার্ত পপ্ডিত- 
গণ জন্মগ্রহণ করির়।, ভট্টপন্লী-সমাজকে এইরূপ প্রাচীন বিদ্বৎ- 
সমাজের শীর্ষগ্থানে সমারূঢ় করাইয়। গ্রিগ়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখাল দাস 
ন্যায়রদ্ব মহাশয় সন ১২৩৬ সালের ২৮শে ভাদ্র তারিখে এই পবিত্র 
বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। 

ন্যায়রত্ব মহাশয়ের পিতা! ৬ সীতানাথ বিদ্যাভৃষণ মহাশয় 
স্ৃতিশান্ত্রের অধাপক ছিলেন। বিদ্বযাভূষণ মহাশয় যেরূপ ক্রিয়াকর্ম, 
দানাদি করিতেন, কেবল মাত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কেন, বিষয়ী লোকেও 
সকলে তাহা করিয়া উঠিতে পারেন না। তিনি জীবনে কত বন্ত্রদান 
করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রতি বরই শীতকালে চাদর 
ও বনাত দান ছিল। এতঘ্যতীত বিশেষ ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে ভাল 
শালও সদ্রাঙ্ধণে দান করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসরই পিতার 
একোর্দিষ্টের সময় অতিষত্বে বিবিধ প্রকার থাদ্যদ্রব্যের আয়োজন 
করিরা দলস্থ সকল ব্যক্তিকে ভোজন করাইতেন, এবং তঁ সময় 
প্রতিবংসরই ত্রিবেণী-নাধারণ ত্রাঙ্গণ-পপ্ডিত আহ্বান করিতেন। 
বিশেষ বিশেষ সময়ে নবদ্বীপ-সাধারণও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । এতদ্বা- 
তীত দুর্গোত্সব, শ্ামাপুজ। প্রভৃতিও যাবজ্জীবন করিয়াছেন । 
গোসেবা তিনি অনাধারণ ভাবে করিতেন। অবর্ণ্য জ্ঞানে অন্যে যে 
গাতী পরিতাগ করিতেন, বিদ্যাভূষণ মহাশয় সেই গাতী খরিদ করিয়। 
অনেক সময় ছুপ্ধবতী করিয়াছিলেন। বিদ্যাভৃষণ মহাশয় এত 
ক্রিয়াশীল ছিলেন যে, ন্যায়রত্ব মহাশয়ের ক্রিয়াকর্্মে কেহ প্রশংসা 
করিলে অনেক সময়েই তাহাকে বলিতে গুন! যার “বাবা বেরূপ 


প্রথম পরিচ্ছে'। এ 


ক্রিয়াকর্্ম করিয়। গিয়াছেন, তাহার তৃতীয়াংশও আমি ক্বরিতে 
পারিলাম না।” 

বিদ্যাভূষণ মহাশয় ব্রাঙ্গণ পণ্তিত হুইয়াও স্ববাছুবলে ধর্ম-ধন 
উপার্জনের দ্বারা এই সকল ক্রিয়াকর্্ দানাদি সম্পন করিয়াছিলেন । 
অথচ নিজ সস্তানগণকে একেবারে নিরম্ন করিয়া যান নাই। স্কুল তাকে 
অন্নবস্ত্র পাইয়! ত্রাঙ্মণপগ্ডিতের ন্যায় জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতে 
পারেন, নিজের চারি পুত্রের জনাই বিদ্যাভূষণ মহাশয় সেরূপ ব্যবস্থ! 
করিয়া গিয়্াছিলেন। ৬৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বিদ্যাভূষণ মহাশত 
কাশলাভ করেন। তখন নায্রত্ব মহাশয়ের বয়ঃক্রম আনুমানিক 
৩৬ বৎসর। মৃত্যুর একমাস মাত্র পূর্বে তিনি কাশীবাস করিয়া 
ছিলেন। তাদৃশ মহাত্মার অবস্থানে গ্রামের মঙ্গল, ইহা! বিবেচনা 
করিয়াই বোধ হয় বিশ্বনাথ অধিক পূর্বে তাহাকে কাশীধামে লইয়া 
ধান নাই। বিদ্যাভূষণ মহাশয় অতীব রগিক পুরুষ ছিলেন। তাহার 
সেই রসিকতা বাঙ্গালা মেয়েলি ছড়ায় সময়ে সময়ে প্রকাশ করিবার 
গুরু ভার বিধাতা তাহার মস্তকে ফেলিয়! ছিলেন। বিদ্যাভূহ্ণ 
মহাশয়ের ছুই বিবাহ ছিল। সপত্বী-বিদ্ধেধ বশতঃ জগতের চির- 
প্রচলিত নিয়মান্থুসারে হখন পত্বী-্বয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হই! 

ংসারিক কার্য্যে বিশৃঙ্খলতার সম্ভাবন! ঘটিত, বিদ্যাহৃষণ মহাশর 
তৎক্ষণাৎ এমন রসিকতাপূর্ণ মেয়েলি ছড়া বাধিতেন যে, পরিবারঘ্বয়ের 
কলহ ঘুচিয়া গিয়! হাসি সম্বরণ করিবার উপায় থাকিত না। এখনও 
কোন" যুবক ছুই বিবাহের নাম করিলে, ভট্টরপল্লীর পাঁচবাটার পাড়ার 
(অর্থাৎ হে পাড়ায় বিদ্যাতৃষণ মহাশয়ের বাস ছিল, নেই পাড়ার) বুড়ীরা 
নানারকম রঙ্গতঙ্গের সহিত বিদ্যাতৃষণ ঠাকুরের রচিত ছড়া আবৃত্তি 
করিয়া ছুই বিবাহের দোষ এইকপে বর্ণনা করিয়! থাকেন শোনা যায়। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


সাত জন্ম থাকি ধেন 
আইবড় হঃয়ে, 
এমন শ্তখের মুখে ছাই 
(যে জন) করে ছুঃটো বিয়ে | 
ছুটো বিয়ের কথা কিছু 
সংক্ষেপেতে কই 
কত মজা দেখব যদি 
আর কিছু কাল রই 
টাকার উপর টাকার বোবা! 
শাড়ীর উপর শাড়ী, 
ভাঁরে ভারে এনে যোগাই 
তবু বদন ভারি ॥ 
সষ্টিছাড়া নৃতন সৃষ্টি 
এম্‌নি মিষ্টি বচন, 
অকারণে হিংসে সদা 
মিন্সে ভ্বালাতন ॥ 
বলে কষে গেলেম যদি 
ছোট রাণীর ঘরে, 
জমৃনি শুনি, “দর হয়ে যাও 
কায কি আছে মোরে।” 
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যত সাধি, অপরাধী, 

কেবল বলেন রোষে 
“মাথায় করে? এনে ঘরে 

পায়ে হান, শেষে 1৮ 
বড় মহিষী, বল্ব কি হা 

তার ব্যবহার, 
প্রাণপণে মন যোগাই যদি 

তবু বদন ভার ॥ 
বোঝ! বষে মরেন শালা 

চোরের মতন সাজা, 
বুকে বসে” দাড়ি ছেড়ে 

এই টুকু কি মজা ! 
কার সাধ্য কে টেক্তে পারে 

ছুই সতীনের চোটে, 
ঘখন যিনি বল্তে থাকেন 

মুখ দিয়ে খই ফোটে 
বড় বলেন “সর্ববনাশী 

তুই বাড়ীর দাসী, 
ছোট বলেন “কর্তা আমি 

কথা শুনে হাসি ॥৮ 


প্রথম পরিচ্ছে | 


“জাটকুড়ি” গচোক খাগী” 
_ উভয়েরই বোল, 
মাঝে মাঝে মারামারি 
- নিত্য গগুগোল ॥ 
পাড়াপর্শি, বড়ই খুসী, 
মজা! দেখেন বসে? ; 
যার স্বালা, সেই জানে, 
মিন্সে বেড়ায় ভেসে ॥ 
বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বহুপরিজন সত্বেও পুণ্যবলে জীবনে কখনও 


সাহাকে শোক পাইতে হয় নাই। কেবল তাহার মৃত্যুর ছয় মার্স 


পূর্বে তাহার জ্যেষ্ঠ পত্থীর এবং ছুই বৎসর পূর্বে কনিষ্ঠ পত্বীর 
গঙ্গালাভ হয়। 
বিদ্যাতৃষণ মহাশয়ের এ জ্যোষ্ঠা পত্বীর নাম বিমল দেবী এবং 


কনিষ্ঠ পত্বীর লাম হরমোহিনী দেবী। প্রথম পত্বী বিমল! দেবীর 
গর্তে ন্যায়রন্ব মহাশয়ের জন্ম। ৬ তারাচরণ তর্করত্ব ও ৬ অন্নদা- 
টরণ তর্কতৃষণ নামে ন্যায়রত্ব মহাশয়ের আয়ও ছুই কনিষ্ঠ সহোদর 
ইহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। হরমোহিনী দেবীর গর্ভে / অভয়াচরণ 
বিদ্যারপ্ধের জন্ম হয়। ৬ তারাচরণ তর্করত় জ্যেষ্ঠ স্তায়রত মহাশয়ের 
নিকট নব্প্রাচীন সমগ্র ন্যারশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এবং অন্যান্য 
শান্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া কাশীরাজের সভাপপ্তিতরূপে 
৬ কাশীধামে অবস্থান করতঃ কাশী লমাজে অসামান্ত প্রতিষ্ঠ। লাত 
করেন। পশ্চিম দেশীয় ৮ দয়ানর গহতী প্রমুখ সুপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত- 
গণকে শাস্ত্রীয় বিচার সভায় সর্বদা তর মহাঁশদের প্রাধান্য স্বীকার 
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সপ 


করিতে হইত। ইহার কবিত্ব শক্তিও অদাধারণ ছিল। কেহ কোনও 
সমন্তা পূরণ করিতে বলিলে, তিনি সেইক্ষণেই তাহা! করিতে পারি- 
তেন। ভ্রাতা অভয়াচরণ এবং অন্নদাচরণও স্থৃতিশান্ত্রে উপযুক্ত 
অধ্যাপক হুইয়াছিলেন। ফলত: ন্যায়রত্ব মহাশয়ের পরিবারের মধ্যে 
ধাহার প্রতি দৃষ্টি করা যায়, কাহাকেও শান্ত্রানতিজ্ঞ দেখা যায় ন!। 
্যায়রত্ব মহাশয়ের পূর্বপুরুষগণও সকলেই কোন' না কোন' 
শান্বর অধাপকত৷ করিয়া গিয়াছেন। পিতা ৬লীতানাথ বিদ্যাভূষণ 
মহাশয়ের পরিচয় পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে । পিতামহ ৮গোপীনাথ 
তককীলঙ্কার ন্যারশান্ত্রে, এবং প্রপিতামহ ৬বিষ্ণুরাম তর্কমিদ্ধান্ত 
শ্বৃতি শাস্ত্রে অধ্যাপক ছিলেন। বৃদ্ধপ্রপিতামহ ৬রাম গোপাল বিদ্যা- 
বাণীশের ন্যায় নৈয়ায়িক তৎকালে কুত্রাপি ছিলেন না। এই সকল 
মহাত্বারা কেবলমাত্র এইরূপ অধ্যয়ন অধ্যাপনাদির গৌরবে গৌরবা- 
ম্বিত নহেন, প্রত্যেকেই এক একটি খধিবিশেষ ছিলেন, এবং অনেক 
সময় দৈব কার্য্য করিয়৷ দেব-দয়! প্রত্যক্ষ করিতেন। কথিত আছে, 
এক সময় অবস্থা-বিপর্ধ্যয় সংঘটিত হওয়ায় ৬রামগোপাল বিদ্যাবাগীশ 
মহাশয় সংকল্প করতঃ সংযতভাবে শতাবৃত্ত চণ্ডীপাঠ করেন। এ চণ্তী- 
পাঠ শেষ হইবামাত্র,. একটা ক্ষেমস্করী পক্ষিণী দক্ষিণদিক হইতে 
উড়িয়া আসিয়! বিদ্যাাগীশ ঠাকুরের. নিকট একটা মোহর ফেলিয়া 
দেয়। তদনুসারে দক্ষিণদেশে গমন করতঃ) মেদিনীপুর জেলার 
দোরে! পরগণায় বিদ্যাবাগীশ ঠাকুর ভূপম্পত্তি লাভ করেন। এ 
ভূমম্পত্তি 'রামগোপাল চক' নামে অদ্যাপি অভিহিত হইয়া আলিতেছে, 
এবং ধর সম্পত্তি নিবন্ধন বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের বংশধরগণ এপর্যন্ত 
অনকষ্টে পতিত হন নাই। দক্ষিণ দিক্‌ হইতে পক্ষিণীকে আসিতে 
দেখিয়া দক্ষিণ দেশে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের ভাগ্যোক্সতি হওয়া দেবীর 
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অন্রিপ্রেত। ইহা তাহার পিতা ৬ রথুদেব ন্যায়ালঙ্কার ঠাকুর বুঝিতে 
পারেন এবং তাহারই অনুমতি ক্রমে বিদ্যাবাগীশ ঠাকুর ঈরূপে দক্ষিণ 
দেশ ভ্রমণে বহির্সত হইয়া উক্ত ভূমি, দান-রূপে লাভ করিয়াছিলেন । 
স্বীয় ব্রাহ্ণ্য রক্ষার দ্বার! তপঃ প্রভাবে ব্রাহ্মণ সন্তান কতদূর উন্নতি 
পথে অগ্রসর হইতে পারেন, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদিতে খষি- 
গণের অলৌকিক চরিতাবলী যেমন তাহার সাক্ষ্য প্রদ্দান করে, 
ভট্টপন্লীর পূর্বোক্ত ন্যায়ালঙ্কার ঠাকুরের জীবনী অন্বেষণ করিলেও 
দেইবূপ তাহার জাঙ্জনামান দৃষ্টান্ত সকল পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । 
কথিত আছে ন্যায়ালঙ্কার ঠাকুর সাধনাবলে সর্বজ্ঞ বিশেষ হইয়া- 
ছিলেন। তাহার সর্বন্ততা সম্বন্ধে যেরূপ অপূর্ব অপূর্ব কাহিনী 
ভট্টপন্ীীক বৃদ্ব-পরম্পরায়্ ও শিষ্য-পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, তাহা 
শ্রবণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। বাহুল্য বিবেচনায়, সে সকল 
এস্থলে উদ্ধৃত হইল না। কিন্বদস্তী আছে, লোকে মৃত্যুর পুর্বে যেমন 
কাশীবাদ করে, ন্যায়ালঙ্কার ঠাকুর সংকল্প করতঃ সেইরূপ গঙ্গাগর্তে 
শতহস্তের মধ্যে বান করিয়াছিলেন, এবং তাহার মৃত্যু-সময়ে নানারূপ 
দৈব চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া জনরব আছে। এই সকল 
মহাঝ্থার অবস্থান সময়ে ধর্ম-পরায়ণ হিন্দু-সস্তানের চক্ষে ভট্টপ্লী, 
মহর্ষিগণের পুরাকালীন তপোবনের ন্যায় পবিত্র বলিয়া প্রতিভাত 
হইত। এক কালে ঈদৃশ মহাত্মারা তট্টপল্লীর ৰশিষ্ঠবংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়া হিন্ুসন্তানকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়াই, বঙগব্যাপি-শিষ্যা- 
বলীর বিস্তৃত শাখা প্রশীখার চক্ষে অদ্যাবধি ভষ্টপলীর বশিষ্ঠ-সস্তানেরা 
অনেকেই দেব-ভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকেন। 
্তাক়রত্ব মহাশয়ের পূর্বপুরুষের বঙ্গদেশে প্রথম আগমন ও ত্- 
পল্লীতে বাসস্থাপন সনবন্ধে ইতিবৃত্ব এইরূপ। ন্যাক়্রত্ব মহাশয় হইতে 





প্রথম পরিচ্ছেদ । ৯ 





পাশপাশি একি শিশিরে পপি 


একাদশ পুরুষ উদ্ধে ৬গদাধর ঠাকুর নামে বশিষ্টবংশোদ্ভূত 
কানাকুজবামী একজন বজুর্বেদী মহাস্ত্রধী ব্যক্কি ,তীর্থ-যাতা! কৰ্রিয়া 
মন্ত্রীক ভ্রমণ কারতেন। একদা শ্রীশ্রী জগন্নাথ-ক্ষেত্রে গন কালে 
পথিমধ্যে বাঙ্গাল! দেশে তাহার পড়ীর গভ-চিহ্ন লক্ষিত হয়। গর্ভা- 
ক্রান্তা পত্ধীকে লইয়। আর অগ্রসর হওয়া গদাধর ঠাকুর অবৈধ বিবে- 
চনা করিলেন। অথচ বখ-যাত্রা সময়ে শ্রীশ্রী জগনাথ সন্দর্শন 
করিবার সংকল্প থাকায় তাহা! পরিতণগ করিতে পারিলেন ন|।। 
পীর প্রনবাপেক্ষা না করিয়াই এ ধন্ধান্ুরাগী- মহাত্মা বকদীপ বা 
বগ্ড়ি নামক স্থানে কোনও স্থুবিশ্বস্ত ভদ্র লোকের বাটাতে পত্ঠীকে 
রাখিয়া একাকী পুরুষোত্তম দর্শন করিয়া আসিলেন। সেই স্থানে 
তাহার এক পুর্র-সন্তান তুমিষ্ট হয়। এ পুত্রের নাম জনাদ্দন। শিশ্ত 
জনাদ্দনকে লইয়া তৎকালে কান্তাকুজে বাওয়া অসস্তভব বোধে গদাধর 
ঠাকুরকে অগতা। বকদ্রীপেই অপেক্ষা করিতে হইল। তথায় নিজ 
পািভা, অনুষ্ঠান ও দেৰী-শঞ্ি দ্বার অচিরেই পর্ধ-মাধারণের নিকট 
বিশেষ প্রতিষ্ঠ। লাভ করায়, অবশেষে বঙ্গদেশে স্থায়িভাবেই. থাকিয়া 
গেলেন। অতএব ন্তায়রত্ব মহাশর হইতে একাদশ পুরুষ পূর্ষে, 
বঙ্গীয় সন দশম শতান্দীর মধ্যভাগে, অর্থাৎ বর্তমান সময় হইতে 
কিঞিন্য,নাধিক সাড়ে তিন শত বত্নর পুর্বে, ধদেশে স্যাক়্রত্ব 
মহাশয়ের পূর্বপুরুষের আদি নিবাস স্থাপিত হয়। 

পরে জনার্দন ঠাকুর, পাঠান-অত্যাচারে পীড়িত হই! ৰকন্থীপ 
হইতে পূর্ব-বঙ্গে নিরুপদ্রব-সম্ৃদ্ধিশালী প্রতাপাদিত্যের রাঁজ্যে গমন 
করতঃ যষুনোপকূলস্থ ধুলিপুর নামক স্থানে বাম-স্থাপন করেন। 
ধূলিপুর বর্তমান খুলন৷ জেলার অন্তর্গত, সাতক্ষীরা! সব্ডিভিসনের 
অনীন। তথায় নানারপ সাধনার ছারা *জনাদদন ঠাকুরের পুদ্ধ 
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নারায়ণ ঠাকুর সিদ্ধিলাভ করেন। কিংবদন্তী এইরূপ, 
তিনি গঙ্গান্নান করিবার জন্য প্রত্যহ প্রত্যুষে ধূলিপুর হইতে ভাট- 
পাড়ায় আগমন করিতেন। ভাটপাড়। ধূলিপুর হইতে তিন দিবসের 
পথ হইবে। দিদ্ধপুরুষ তপোবলে এই নুদীর্ঘ পথ প্রত্যহই প্রত্যুষে 
গ্রমনাগঘন করিতেন । ভাটপাড়ার ভূম্যধিকারী হালদার বংশীয়গণ, 
এই অলৌকিক তপরঃপ্রভাব জ্ঞাত হইয়। তাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ 
করেন। তৎপরে অন্যান্য ৰহুতর আস্তিক ব্রাহ্মণ-সন্তানও তাহার 
শিষ্য হন । এই সকল পরিবারের অধস্তন বংশধরের! অদ্যাবধি 
নারারণ ঠাকুরের বংশেরই শিষ্য । জমীদারেরা গঙ্কাতীরে গুরুর 
একটা তপস্তা-স্থান নির্মাণ করিয়া দিলেন | তদৰধি নারায়ণ ঠাকুর 
সেই স্থানে থাকিয়া অনেক সময়ই গঙ্গাতীরে অতিবাহিত করিতেন। 
পরে ত্র স্থানে তাহার গঙ্গালাভ হইলে, তাহার পুত্র ৬রামনাথ ঠাকুর 
ধুলিপুর হইতে সপরিবারে আিয়! গঙ্গাবাদ করিলেন। অতএব 
সায়রন্ব মহাশয় হইতে অষ্টম পুরুষ পূর্বে, ভট্টপল্লীতে তাহার পূর্ব- 
পুরুষের নিবাস স্থাপিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, রামনাথ ঠাকুর 
সপরিবারে 'ভাটপাড়ায় আসেন নাই। অস্থায়ি ভাবে সময়ে সময়ে 
আসিয়া তিনিই মাত্র ভট্টগল্লীর পিতৃ-আশ্রমে তপোজপার্দি 
করিতেন। তাহার পুত্র ৬চন্ত্রশেখর ঠাকুর সপরিবারে ভাটপাড়ার 
উঠিয়া আসেন। 

যে সকল বশিষ্ঠবংশীয় মহাত্মারা এক্ষণে ভাটপাড়া উজ্জল করিয়া 
বাস করিতেছেন, তাহারা সকলেই পৃর্ষোক্ত সিদ্ধপুরুষ নারায়ণ 
ঠাকুরের বংশ-সম্তৃত, আহার পরিচ্ছদাদির সাত্বিক নিয়ম; মত্ত, মাংস 
প্রভার ত্যাগ, শূদ্রা্দির নিকট প্রতিগ্রহ বঞ্জন, যথানিয়মে ঈশ্বর 
আরাধনা ও হন্দুশান্্বসম্মত অন্যান্ত কঠোর নিরম সকল অদ্যাবধি 
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ভট্টগন্লীর সিক্ন্তানগণের : মধ্যে বহুলভাবে প্রতিগানিত হই 
থাকে, এবং সংস্কৃত-শান্ত্রের অধায়ন-অধ্যাপনাদির দ্বার! পূর্বপুরুষ 
গণের পদান্থুদরণ করিবার জন্য, এখনও এই বংশের বহুতর 
সম্তান সচেষ্ট আছেন । ন্যায়রত্ব মহাশয় যে সময় জন্মগ্রহণ করেন, 
তৎকালে সংস্কৃত শাস্ত্রের পঠন পাঠন ও বন্ধনিষ্ঠ। বাতীত অন্য কোনও 
কাধ্যই এই বংশে চলিত হয় নাই । এবম্িধ পবিত্র বংশে 
জন্ম গ্রহণ করিয়া, বংশ-ব্যাপি গুণাবলীর সাহচর্ধ্য দর্শনে বালক 
ন্যায়রত্ব মহাশয়ের বাল্যকালীন মনোবুত্তি সকল গঠিত হইতে 
লাগিল। 

বাল্য-মহচরগণ সহ ধৃলাখেল|! করিতে করিতে ক্রমশঃ ন্যায়রতর 
মহাশয় পঞ্চম বংমর বয়সে উপনীত হইলেন। এই সময় শুভ দিনে 
যথ! নিক্ষমে তাহাকে বিদ্যারস্ত করান হইল। বিদ্যারস্ত দিনে 
বালকের হাত ধরিয়া থড়ির অক্ষরে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ যখন প্রথম 
লেখান হইল, তৎপূর্ধে সর্ধসিদ্ধিদায়ক *শ্রীছূর্গা* এই তিনটা অক্ষর 
লেখাইয়া লওয়। হয়। তদবধি এই প্রাচীন বয়ন পর্যন্ত ন্যায়বন্ 
মহাশয় “ শ্রীছুর্গা ” না৷ লিখিয়। একটীও বর্ণ কাপি লেখেন ন|। 
অপর কর্তৃক লিখিত বিষয়ের তলদেশে যদি নিঞ্জ নাম স্বাক্ষর করিবার 
কখনও প্রয়োজন হয়, অথব। দলিল পত্রাদি কিম্বা ইংরাজি আফিন 
সম্পর্কের অন্য কোনও রূপ কাগজ পত্রে নাম স্বাক্ষর করিবার কখনও 
আবশ্যক হয় তখনও স্বতন্ত্র কাগজে “্রীূর্গা* এই তিন অক্ষর লিখিয়! 
পরে নিজ নাম ষথাস্থানে সন্নিবেশিত করেন। ন্যায়রত্ব মহাশয়ের 
স্বাক্ষরিত লিপি যদি কোনও উদ্দ্যেশ্য সাধনে কখনও শক্তি দেখাই 
থাকে, অথব! তাহার লিখিত পত্রাদি কখনও ভদ্র-স্থানে যদি আদর 
পাই] থাকে; তবে বিদ্যারস্থ দিনে গুরুর নিকট প্রথম-প্রাণ্ধ এ ত্র্ক্ষরী 


১২ প্রথম পরিচ্ছেদ । 





মহামুন্্ই তাহার মুলীভূত হেতু, ইহাই যেন নায়রন্ধ মহাশরের 
চিরদিনের অন্তর্বদ্ধ বিশ্বাস ঠাড়াইয়া গিয়াছে। 

এইরূপে হাতে খড়ী হওয়ার পর অল্পদিনের মধোই গুরুমহাশয়ের 
নিকট যথানিয়মে অক্ষর পরিচয়ার্দি হইল। তাহার পরেই ন্যায়রত্র 
মহাশয় ভষ্টপল্লীর তাংকালিক সর্ধপ্রধান বৈয়াকরণ ও আলঙ্কারিক 
৬জয়রাম ন্যায়ভূষণের নিকট সুপদ্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ 
করিলেন। পরে চতুর্শ বংসর বয়সে এ ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষ 
হইলে উক্ত অধ্যাপকেরই নিকট অমরকোষ অভিধান, সাহিত্য ও 
অলঙ্কার অধায়ন যথাক্রমে আরন্ধ হইল। এই পময়ে (চতুর্দশ বৎসর 
বয়ঃক্রম কালে) ন্ায়রত্ব মহাশয়ের বিবাহ হয়। 

ন্যাযরত্ব মহাশয়ের শ্বশুর ৬কষখধন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভাগবত ও 
পুরাণাদির বাখা। করিতেন। পত্রী স্তুপ্রতা দেবী রূপে ও গুণে 
সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ছিলেন। ন্ায়রত্র মহাশয়ের ৭০ বতনর বযুক্রম কালে 
তাহার পীর গঙ্গালাভ হয়। লঙ্গীর বিবিধ-প্রকার উপকরণের দ্বারা 
তিনি ন্যায়রত্র মহাশয়ের মংসার সাজাহয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বহু 
সোভাগোর আধক্ারণা হইলেও, স্ত্রীজন-নুলভ গব্ব তীহার চিত্তে 
কখনও উদ্দিত হইত না। কোনও স্ত্রীলোকের সহিত জীরনে কখনও 
তিন কলহ করেন নাই । ছাত্র, অতিথি, ভৃত্য ও আশ্রিতগণকে ভোজন 
করাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিত, সর্বশেষে তিনি তাহাই ভোজন্‌ 
করিতেন। প্রতিবাসিনী স্ইীলোকেরা এক-বাক্যে বলিয়। থাকেন 
যে, তাহার তুল্য মায়া, দা, সদবুদ্ধি ও সাংসারিক কার্যযকুশলতা 
অধুনাতন স্বীণোকগণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি 
বহুতর পুত্র-কন্যার মাতা হইয়াছিলেন। ভন্মধ্যে এক পুত্র ছয় কন্য 
ইদানীং বিদামন। 


প্রথম পরিচ্ছদ ১৩. 


পুত্রের নাম শ্রীযুক্ত হরকুমার শাস্ত্রী। ইনি ফলিত ও গণিত 
উভয় জোতিষশান্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ও অসাধারণ কাবা-দাহিতা-মেবী । 
কবিত্বশক্তি ইহাদের বংশগত গুণ হইলেও সেই গুণ ইহাতে 
আরও বিশি্ই পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করিগাছে। 'বৃদ্দারন- 
কল্পলতিকা, নামে একখানি সংস্কৃত কাব্য-গ্রন্থ ও 'শঙ্করাচার্যয? 
গুভৃতি কয়েক খানি বাঙ্গাল! দৃষ্ঘ-কাব্য ইনি রচন। করিয়াছেন । 
'শঙ্করাচার্য্য' গ্রন্থের কবিত্বে কি সংস্কৃত, কি ইংরাজি উভয় বিদ্যায় 
গারদর্শী যাবতীয় স্ধী ব্যক্তি মুগ্ধ হইয়াছেন। এই “কাশীবাস” 
গ্রন্থের শেষভাগে ন্যায়রত্ব মহাশয়ের কবিতা সমূহের তল-দেশে যে 
সকল বাঙ্গালা মন্ধার্ঘ প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসমুদয়ও পুত্রেরই কবিস্ত। 
ধর্মশাস্ত্র ও দর্শন-ঘটিত নাায়রত্রমহাশয়ের যে সকল মীমাংস! প্রদর্শিত 
হইবে, তৎসমুদ্রয়ও ইহারই দ্বারা বঙ্গভাষায় লেখান হইরাছে। 
ইহার এখনও পাঠাবস্থা । কবিত্ব-শক্তির তুল্য বিদ্যা-গৌরবেও ইনি 
বংশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা! উৎকর্ষ লাভ করুন, ইহাও আমাদের একাস্ত 
প্রার্থনা । | 

বিবাহের পর আরও পাঠ বৎসর কাল ভন্যায়ভূষণ মহাশয়ের 
চতুষ্পাঠীতেই ন্যায়রত্ব মহাশয় অতিবাহিত করিলেন। বিবা- 
হের পূর্বে বাকরণ মাত্র শেষ হইয়াছিল। তৎপরে যে পাঁচ- 
বৎসর কাল এ চতুগ্পাঠাতে থাকিলেন, সেই সময়ের মধ্যে পূর্ব-কথিত 
অমরকোষ, সাহিত্য ও অলঙ্কার শান্তর বিশেষ রূপে চর্চা করিয়! 
লইলেন। তাহার ফলে ন্যায়রত্ব মহাশয়ের কিরূপ অনামান্ত শাব্ধি- 
কতা ও অলোকসামান্য কবিত্ব-শক্তির সঞ্চার হইল, তাহা এই 
গ্রন্থের শেষাংশে ক্রমশঃ গ্রকাশ পাইবে । 





ভ্রিভীন্্ স্ল্বিচ্ছে। 


াপতসিিশিশিসিপো 


ন্যায় শান্তর অধ্যয়ন । শাস্ত্রে তন্ময়তা। যশোলাভ 
আরম্তভ। স্মৃতির ব্যবস্থা-সংগ্রহ। অধ্যয়ন 
সমাপ্তি । বিদ্যাবিস্তারে ও তেজস্থিতা 
রক্ষায় স্বগাঁয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা- 
সাগর মহাশয়ের পৃষ্ট- 
পোষকতা । 

১৯ বত্মর বয়ংক্রম কালে এন্যায়ভূষণ মহাশয়ের নিকট পাঠ- 
সমাপ্তি হইলে পর. ন্যায়শাস্ত্র অধায়ন করিবার জন্য ন্যায়রত্ মহাশয়ের 
একান্ত ইচ্ছা জন্মিল। সে সময় ন্যায়শান্ত্রের প্রলোভন, নিতান্ত 
গুরুতর প্রলোভন ছিল। রথী মহারথীর ন্যায় নৈয়ায়িকে দেশ 
পরিব্যাপ্ত। সভাস্থলে অদীম উৎসাহে ছুই তিন দিবস কাল ব্যাপিয়া 
নৈয়ায়িকের বিচার চলিত। সভাক্ষেত্র লোকে লোকারপ্য। 
স্ত্রীলোকের! পর্য্যন্ত অস্তরাল হইতে দেখিত, কোন্‌ পক্ষ পরাভূত হয়। 
কি দশন শাস্ত্র, কি ব্যবস্থাদি শাস্ত্র, সকলের মধ্যেই নৈয়ারিকতা! | 
সকল শাঙ্্রের বিচারে নৈয়ায়িক মধ্যস্থ। নৈয়ায়িক সকল শাস্ত্রেরই 
বিচার শুনিডেছেন, বিচার করিতেছেন ও মীমাংসা করিয়া! দিতেছেন। 
নৈয়ায়িক, শ্মার্ত গ্রহথৃতি সকল সম্প্রদায়ের দ্বারাই সমাজ গঠিত, এবং 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ১৫ 


সপ 


মেই নকলের স্বাক্ষরের দ্বারা সামাজিক শাস্ত্রীয় মতামত প্রকাশিত 
হইলেও, সভভা-যুদ্ধে প্রতিপক্ষ উপস্থিত হইলে নৈয়ায়িক থা 
ধরিতেছেন, নৈয়ারিক বাদি-নিরাশ করিতেছেন, সমাজের গ্রাধান্য-পদ 
নৈয়ায়িকের | সেই পদে দেশবিদেশ হইতে সমাজের নানারূপ 
আবেদন, অভিযোগ উপস্থিত হইতেছে। ন্মার্ত, জোতির্বদ,, 
বৈয়াকরণ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায় নৈয়ায়িকের অনুগত হুইয়৷ কার্য 
করিতেছেন। এখনও বঙ্গদেশে নৈয়াস্িকেরই প্রাধান্য থাকিলেও, 
তখনকার কালে ন্যায়শাস্ত্রের প্রলোভন, বড় গুরুতর প্রলোভন ছিল। 
দেশীয় শাস্ত্র সমূহের চর্চা,যদি সেইরূপ প্রলোভনের সামগ্রী থাকে, তবে 
তাহার ক্রমিক অবনতি ঘটে ন।। ভাটপাড়ার তাৎকাঁলিক সুপ্রসিদ্ধ 
নৈয়ায়িক ৬ ষছুরাম সাব্্বভৌম মহাশয়ের নিকট, ১৯ বৎসর বয়ঃক্রম 
কালে ন্যায়রত্বমহাশয় ন্যায়শান্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ত করিলেন। 
অতি অল্প দিনের মধ্যেই ন্যায়-শান্ত্রে ন্যায়রত্ব মহাশয়ের প্রতিভার 
বিকাশ হইল। তৎকালে বৃহস্পতি তুল্য ৬হলধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় 
ভাটপাড়। সমাজের প্রাধান্ত-সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। ন্যায়রত্ব 
মহাশয় তিন বৎসর মাত্র ন্যায়-শান্ত্র পাঠারস্ত করিয়াছেন, এমন 
সময় তর্কচুড়ামণি মহাশয় একদা! আমন্ত্রিত হইয়! বাথ্লা সমাজে 
কোনও সভায় গমন করেন | তথায় নানা সম্ভাষণের মধো পঞ্ডি- 
তের! তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন “মহাশয় আপনার দ্বারা ভষ্টপল্লী- 
সমাজের যে প্রাধান্ত দাধিত হইতেছে, মে গ্রাধান্ত আপনার অবিষ্ত- 
মানে কাহারও দ্বার রক্ষিত হইবার আশা আছে কি?” তর্কচূড়ামি 
মহাশয় উত্তর করিলেন “রাখাল দাস নামে এক বালক “বিশেষব্যাপ্তিঃ 
মাত্র পড়িতেছে। নে যদি হারশান্্ শেষ করিতে পারে, ভট্টপল্লীর 
প্রাধান্ত তাহার দ্বারা রক্ষিত হইবে 1” তখন ভ্টপল্লীর গ্রত্যেক 
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চত্ুঙ্গাঠীতে অনেক কৃতবিদ্য ছাত্র ছিলেন। উৎকৃষ্ট অধাঁপকগ 
বহুতর ছিলেন। কিন্তু বালক-ছাত্র রাখাল দাসের গ্রতিভায় ও 
মাজ্জিত-বুদ্ধিতে তকচিড়ামণি মহাশয়ের কতদূর শ্রদ্ধা ও বিশ্বান ছিল 
তাহ। উপরোক্ত উত্তরে, পাঠক, অনুমান করিবেন । 

অধায়ন-সমরে ভ্ভার-শান্ত্রে গ্কায়রত্ব মহাশয়ের একাগ্রতা ও তন্ময়তা 
আন্পকাল একটী শুনিবার সামগ্রী । ভাটপাড়া, নবদ্বীপ প্রভৃতি 
স্থানে যত সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ছিল বা আছে, তাহাতে দশটা হইতে 
বেলা তিনট! পর্য্যন্ত, বা কোনও বিশেষ সময় হইতে বিশেষ সময় 
পর্যাপ্ত ছাত্রগণের অধায়ন করিবার নিয়ম নহে। এ সকল স্থানে 
দিবারাত্রি সকল সময়ে ছাত্রেরা শান্ত্রচর্চা করিয়া খাঁকেন। দেশীয় 
ছাত্রেরা কেবল আহার নিদ্রার জন্য বাটী গ্রিয়া থাকেন । বিদেশীয় 
ছাত্রেরা চত্ষ্পাঠীতেই তাহা সম্পন্ন করেন। স্াক়রত্ব মহাশয় রাত্রি 
কালে ১১১২টা পর্যন্ত বিদ্যা-ট্চা করিয়! প্রায় গৃহে আসিতেন। 
বিদ্যার্থি-ন্যায়রত্র মহাশয়ের স্তায়শান্ত্রে তন্ময়তা এত অধিক ছিল ষে, 
এ কার্যে সময়ে সময়ে বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক ব্যাপার সংঘটিত 
হইত। বালক ন্যার়রত্র মহাশয়ের জন্য গৃহে ফল-মূল-ছুগ্ধাদি প্রস্তুত 
রহিয়াছে, বাটা গিয়া ভোজন করিবেন) বাহিরের দরজ! খোলা 
রহিয়াছে ; হয়তো স্তায়শান্ত্রের জটিল নমস্তা উখিত হওয়ায় বথা- 
কালেসে দিন সারং সন্ধ্যা বদনা হয় নাই, একেবারে ১০ টা ১১ ট1 
ব্বাত্রির সময় গৃছে গিয়াই তাহা সম্পন্ন করিবেন, এইরূপ ইচ্ছা! করিনা 
শান্ত্চিন্তায় নিমগ্ন আছেন; এই অবস্থায় কাক-কোকিল ডাকি 
উঠিল, প্রাতঃস্নারী ব্রাঙ্মণগণ গঙ্গার ধাইতে লাগিলেন, বাহিরে আলো! 
হইল। কিন্তু স্তায়ুশান্ত্রের চিন্তায় স্ঠায়রত্ব মহাশর এতই তন্ময় যে, 
তখনও প্রদীপ জলিতেছে, পুঁথি হাতে করিক! বসিয়া! আছেন। ছাত্া- 
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বস্থায়, অধ্য়নই রণ সস্তানের তপ্ত) ইহা শাস্ত্রে আদিই হইয়ছে। 
্যায়রত্ব মহাশয় মে তপস্তাচরণের একট প্রধান দৃষ্ান্ত-গল। ফলতঃ, 'তুি 
যেবিষয়েই গ্রাধান্তলাভ করিতে বাসনা কর, সাধনা-কালে পরিশ্রম ও 
একাগ্রতায় এইরূপ কোন' না কোন' বিশেষত্ব তোমাকে দেখাইতে 
হইবে। | 
যশোলিগ্াান্ন এখন যেমন সংবাদ-পত্রার্দির সাহাঘা লওয়া, প্রতি- 
ঠিত ব্যক্কিগণের সুখ্যাতি-পত্র স'গ্রহ করা, বিজ্ঞাপন-প্রকাশ প্রভৃতির 
আবশ্তকতা হইয়াছে, পূর্বে মেরূপ ছিল না । ধনবানেরা নান! স্থান 
হইতে: বিচক্ষণ পঙ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া সময়ে সময়ে সভা- 
করিতেন। এখন বঙ্গদেশে এ নিয়ম কমিয়! আসিলেও একেবারে 
তিরোহিত হয় নাই। পূর্বে এ মকল সভায় শান্ত্রার্থে ষিনি উৎকর্ষ 
দেখাইতে পারিতেম, তিনিই প্রীধান্ত লাত করিতেন। কেবল মাত্র 
অধ্যাপক হুইয় নহে, ছাত্রাবস্থা হইতেই, এমন কি ছাত্রাবন্থায় বখন 
অধায়ন অতি অশ্লই হইয়াছিল, তখন হইতে স্তাক়রত্ব মহাশয় প্রগা 
বিদ্বান অধ্যাপকগণের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। সেই ছাত্রাবস্থা 
হইতেই প্রত্যেক বিচারে প্রভৃত যশোলাত করিতে থাকেন। “পক্ষতা, 
পাঠাবস্থায়ই। স্তায়রদ্ব মহাশয় ভট্টপ্লী হইতে ছয় ক্রোশ পূর্বে, সুবর্ণ 
পুর নামক স্থানে, নবন্বীপেয় গোলক লাখ ভ্তায়রত্ব মহাশয়ের সহিত 
পক্ষতার বিচার করেন ও বিচার্ান্তে লভাস্থ যাবতীয় অধ্যাপকের নিকট 
অশেষ ধন্তবাদ লাভ করেন। ডি তধয 
ছুই চারিটা অগ্রে প্রকাশ করা হইবে । 

্তারশান্ত্র অধায়ন কালেই সঙয়ে সময়ে পিতা ৮মীতানাধ 
বিগ্াতৃষণ মহাশয়ের নিকট স্ভাররত মহাশয় প্রয়োজনীয় ৪ 
অধায়ন করিয়াছিলেন। ্‌ 
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২৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে স্যায়শান্ত্র অধায়ন সমাপন করিয়। স্যায়রত্ব 
মহাশয় অধ্যাপন।-কার্যে ব্রতীহন। তাহার অধ্যাপক ৬যছুরাম 
সার্বভৌম মহাশয়ের ছাত্রগণ স্তায়রত্ব মহাশয়ের প্রতি এতই অন্ুরক্ত 
হইয়াছিলেন যে, স্ায়রত্ব মহাশয় চতুষ্পাঠী করিলে সার্বভৌম 
মহাশয়ের প্রায় সমুদয় ছাত্র, স্তায়রত্ব মহাশয়ের নিকট চলিয়া আসেন। 
সার্বভৌম মহাশয়ও স্যায়রত্ব মহাশরকে এতই স্নেহ করিতেন যে, 
তিনি ইহাতে কিছুমাত্র ক্ষুন না হইয়া পরম সন্তোষ প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন, এবং স্টাররত্্র মহাশরের অধ্যাপন! দেখিবার জন্য এ স্বীয় 
মহাঝ্স। প্রাই তাহার চতুষ্পাঠীতে আসিয়। বদিতেন। ন্তায়রতর 
মহাশন তাহাকে মূর্তিমান্‌ ঈশ্বরের তুল্য ভক্তি করিতেন । 

বিগ্ভার্ানের সহিত বিদেশীর় ছাত্রগণকে অন্ন-দান করিবার প্রথা 
ভট্টপল্লীদমাজে চিরকাল প্রচলিত | ন্ঠায়রত্ব মহাশয় অধ্যাপনা 
আরম্ত করিলেই, অনেকগুলি বিদেণীয় ছাত্র তাহার আশ্রয়ে উপস্থিত 
হইলেন। এদিকে, গ্যায়রত্ব মহাশয় ব্রাঙ্গণ-পঞ্ডিতের সন্তান এবং 
তখন নবীন অধ্যাপক। ধনবান্গণের গৃহে ক্রিরাকর্ম উপলক্ষে 
যে নিমন্ত্রণ পত্ধীদি পাইতে লাগিলেন, তখন ততদ্বার! বহু ছাত্র রাখ! 
চপিতে পারে ন।। বাবনাবাণিজ্য বা ত্রাহ্গণ-পণ্ডিত-বিগরহিত 
অন্ত কোনও রূপ অর্ধোপাজ্জনের উপায়ও তাহার ছিল না। যে 
বংশে তাহার জন্ম সে বংশেরও তেজস্থিতা তখন এমনই ছিল যে, 
গভর্ণমে্ট কিনব দেশীর কোনও নরপতির বেতন ভূক্‌ হইয়া, তাহাদের 
অধীনে অধ্যাপন৷ করাও তেজস্বী স্ঠায়রত্র মহাশয়ের পক্ষে সম্ভবপর ছিল 
না। তেজদ্বিভার পক্ষপাতী একটা পরম তেজন্বী পুরুষ ন্ঠাররত্ব 
মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষক থাকার) তিনি সেই নব্যাবস্থারও বহুতর 
বিদেশী ছাত্রকে আশ্রপ্ দিতে সাহদী হুইরাছিলেন । সংস্কৃত 
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কলেজের  ভাৎকালিক অধ্িতীয নৈযায়িক ৬জয়নারারণ ্ 
প্াননের প্রমুখাৎ বিদ্যোত্সাহী, পর-গুণ-গ্রমোদী ৬ ঈশ্বর চক্র 
বি্ভাসাগর মহাশয় ভ্ভায়রতু মহাশয়ের পাঙ্িত্া-গ্রশংসা নিরন্তর 
আবণ করির1, এতই মুগ্ধ হইয়া পড়িগাছিলেন যে, ন্যায়রত্ব মহাঁশয়ের 
বিদেশীয় ছাত্রগণের ব্যয়ভার নিজে গ্রহণ করিগা, বিদ্যা-বিস্তার- 
করে স্তায়রত্ব মহাশরের তিনি একজন গ্রধান সহায় হইলেন। 
শ্যার়রত্ব মহাশয় পাচ বংসর কালমাত্র তাহার কৃত এরূপ সাহাধ্য 
গ্রহণ করিয়া, নিজ ছাত্রবুন্দের গ্রতিপালনে নিজেই সমর্থ হইলেন, 
এবং তাহ! বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জ্ঞাপন করিয়া তাহার নিকট সাহাধা 
লইতে বিরত হইলেন । এই ঘটনায় স্থায়রন্ত মহাশয়ের অগ্রতারকতা, 
সত্যবাদিতা ও অস্বার্থপরতা অন্ুতব করিয়া! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রীতি, 
্যায়রত্ব মহাশয়ের উপর আরও এত দুঢ়তর হইল যে, সকল স্থানের 
সকল অধ্যাপকের অপেক্ষা ন্তা়রত্র মহাশয়ের তিনি আজীবন পক্ষপাতী 
হইয়াছিলেন। তদধধি নিজের বা পরিজনের পীড়াদি নিবন্ধন, দে 
কোনও সময় ন্ায়রর্র মহাশরকে কলিকাতায় দীর্ঘকাল থাকিতে 
হইয়াছে, চিকিৎসার ব্যয়, বাচীতাড়া, স্থানের সংসার-থরচ, মকলই 
বিদ্যাদাগর মহাশয় নিকাহ করিতেন। 








শান্ত্রজ্ঞান। দর্শন শান্ত সমূহের উদ্দেশ । চার্বাক মতের 
বিশেষত্ব। “শক্তি, ও 'লক্ষণা?। দর্শন সমূহের মতভেদের 
হেতু। “অনুমান খণ্ডের প্রয়োজন ও সকল 
দর্শনের সহিত সন্বদ্ধ নিরূপণ । দার্শনিক 
হেতু সমৃছের বলাবল পরীক্ষা করিবার 
উপায়। 'ব্যাপ্তি” “তর্ক” পেক্ষধর্দনতা- 
ভ্ঞান' এবং “কার্য্যকারণভাব । 
নব্যনৈয়ায়িকমত। 


ন্যায়রত্ব মহাশয়ের বিদ্যার্জীবনের সর্বোত্কষ্ট আলোচ্য সামগ্রী 
তাহার বিচার-পাণ্ডিত্য ও মীমাংসা-ভ্রান। তাহার জীবন-চরিত 
অনুশীলন করিলে জান! যাইবে, অতি নব্যাবস্থা হইতে শাস্ত্রীয় সভায় 
যে কোলও শাস্ত্রের যে কোনও বিচারে ন্যায়রত্ব মহাশয় তাহার অত্তঃ- 
গ্রবিষ্ট হইয়া অসাধারণ মধ্যস্থতা করিয়াছেন, সকল শান্তের 
লকল অধ্যাপক স্কায়রদব মহাশয়ের শাস্ত্রীয় সীমাংসা-প্রণালী দর্শনে 
চীরকাল সমানভাবে মুগ্ধ। ন্যায়শাস্ত্রের 'অন্ুমান-ধণ্ডে গভীর 
পাঁণ্ডিত্যই সর্ক-শান্তার্থে ন্যায়রদ্ব মহাশয়ের এই তীক্ষদর্শিতার সূল হেতৃ। 
“অন্থমান-ধণ্ডে' গভীর পাণ্ডিত্য এরূপ হেতৃ হইবার কারণ কি, ইহা 
অবগত হইতে হইলে, শাস্ত্র সমূহে বিশেষতঃ সমগ্র দর্শনশান্ত্রে এ 
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অনুমানন্খণ্ডের কি. পরিমাণ সপ্বন্ধ, তাহাই র্াগ্রে পাঠকগণকে 
কিঞ্চিৎ বুঝিতে হইবে। | 

সদসৎ পদার্থ নির্য়ই সকল দর্শন-শাস্ত্রের বীনা | আ্াশন- 
কারের! নানাবিধ হেতুতর্কাদির দ্বারা সেই সদমৎ পদার্থের নির্ণয় 
করিয়াছেন, এবং পোষকক্রুতি সাধক দেখাইয়াছেন। শ্রুতি নানাবিধ । 
এক ক্রতি দ্বারা যাহা সিদ্ধ হুয়। অন্ত শ্রুতি দ্বারা তাহার 
বিরুদ্ধ বিষয়ের উপলব্ধি হইয়া! থাকে। হেতুতর্কের দ্বারাও নৈয়ায়িক 
যে পদার্থ সংস্থাপন করিলেন, বৈদাস্তিক সেই পদার্থেরই হয়তো অন্ত 
গ্রকার হেতু দেখাইয়। ধণ্ডন করিলেন। এ কারণ, চার্বাকেরা অনুমান, 
শ্রুতি প্রভৃতির প্রামাণ্যই স্বীকার করেন নাই। চাক্ষুষ, স্রাণ, রাঁসন, স্বাচ, 
শ্রাবণ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ উপায় ব্যতীত প্রকৃত পদার্থ সিদ্ধ হইতেই পারে 
না, ইহা তাহাদের মত। আর্ধ্যদর্শনকারের! অনন্ত যুক্তি দ্বারা সে 
মতের থগুন করিয়াছেন। যে সকল বিষয়ের চাক্ষুষা্দি প্রত্যক্ষ জান 
হইয়া থাকে, তাহাতেও অনুমানের আবহ্বকতা আছে । যে বস্তকে 
নিকটে দীর্ঘাকার দেখা যায়, সেই বস্তুই দূরে গেলে ক্ষুদ্রতাবে, লক্গিত 
হইয়া থাকে। সেই বস্ত সম্বন্ধে। এমন কি, যাহাদের বৃহদাকার 
কখনও দর্শন করি নাই, সেই গ্রহতারাদি সম্বন্ধে, বৃহৎ বলিয়৷ জগতের 
বে স্থির সিদ্ধান্ত রহিয়াছে, তাহার একমাত্র সহায় তর্ক ও অনুমান। তর্ক ও 
অনুমানের দ্বার! পদার্থ সিদ্ধ হইয়া! থাকে, নান! উপায়ে আর্্যদর্শনকারেরা 
ইহা প্রতিপন্ন করিয়া) সেই তর্কান্থমানের হবার! শ্রুতির উপর কেহ কেছু 
ণনিত্যনির্দোষত্ব* কেহ কেহ “সর্কাক্পোচ্চরিতত্বয ইত্যাদি সিদ্ধ 
করিয়াছেন, এবং তদনুসারে শ্রুতির প্রামাণ্য উপপন্ধ করিয়া লইয়! 
আবশ্তক-স্থলে পোষক শ্রুতি সাধক দিয়াছেন। তবে। গরস্পয় 
বিরুদ্ধ শতিও দুষ্ট হয়. একথা সত্য বটে। একারণ 'শক্তি' ও 'লক্ষণা” 
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তই প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া শ্রুতির মীমাংমা! করিতে হয়। 
'শক্তি' দ্বারা যে বিষয় দিদ্ধ হর, লক্ষণ” ছার| বিন্ুদ্ধ আতিকে তাহারই 
অনুকূল করিয়া লইতে হয়। 

“শক্তি” ও লক্ষণা” কিরূপ? “রাম গঙ্গাতীরে বান করিলেন” 
“রাম গঙ্গাবাস করিলেন” এই ছুই বাক্যের দ্বারাই রামের 
গঙ্গাতীরে' বালই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। পূর্ব বাঁক্যটীতে 
“গঙ্গাতীর” উল্লেখ থাকার প্রকৃত “শক্তির” দ্বারাই গঙ্গা- 
তীরে বাস এই অর্থের বোধ হইতেছে। কিন্তু বিতীয় বাক্যে 
মাত্র গঙ্গাবাস' উল্লেখ আছে। জলময়ী গঙ্গার রাষের বান অসম্ভব 
হওয়ায়, 'লক্ষণার, দ্বারা এই শবের 'গঙ্গাতীর+ অর্থ করিতে হইবে। 
“কুম্তীর গঙ্গাবাস করিতেছে” বলিলে, এরূপ 'লক্ষণা করিতে হইত 
না। জীবের প্রাণ বায়ুবিশেষ ইহা আযুর্কেদাদির দ্বারা 
আমর! জানিতে পারি। কিন্তু শ্রুতি রহিয়াছে 'আতুর্বতং' ইত্যাদি । 
দ্বত বায়ু বিশেষ নহে। সুতরাং স্বতকে 'আদঘুঃ বলা যাইতে পারে 
না। অতএব এরূপ হ্রুতি থাকিলে 'লক্ষণার' দ্বারা 'ঘৃত আধু্র্ধক” 
এইরূপ অর্থ করিবার প্রয়োজন হর। 

পূর্বোক্ত সরল স্থল সমূহে কোন্টার শক্যার্থ, কোন্টার লক্ষ্যার্থ 
করিতে হইবে, তাহা নহজেই সাধারণে বুঝিতে পারেন । কিন্তু নানা- 
বিষরিণী অতীশ্্রিয় শ্রুতির মীমাংসার সময্ধ কোন্টার শক্যার্থ হইবে, 
কোন্টীর লক্ষ্যার্থ হইবে, কিরূপ বা সেই লক্ষণ! করিতে হইবে, এ নকল 
বিষয়ে হেতু দেখাইয়া প্রক্কৃত অন্থুমান বড়ই দূরহ বস্তু । 

শরতর কেবল মাত্র এইরূপ শক্যার্থ ও লক্ষ্যার্থের অবধারণে 
গৌলযোগ নিবন্ধন দশন সমূহের মত-ভেদ নছে। “প্রকরণ জ্ঞানের' 
বারা ক্রতির যথাযথ ভাংপর্ধ্যাবধারণও অনেক সময় কঠিন হুইয়। 
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পড়ে। 'সৈন্ধব' শবে লবণ-বিশেষ ও ঘোটক-বিশেষ বুঝাইয়৷ থুকে। 
কোনও সেনাপতি বুদ্ধযাত্রা কালে 'সৈদ্ধবমানয়' বলিলে ঘোটক 
আনিতে হইবে। কিন্ত ভোজন-কালে এ শব্ধ উচ্চারণ করিলে, লবণ 
আনিতে হইবে। অতএব শব্দের তাৎপর্যাবধারণেও অনুমানের 
আবন্তকতা। সেই অনুমানের নামই প্রকরণ জ্ঞান।' খ'ষবাক্য 
আছে “মশূরমুদরে যসা তম্ত দূরতরো হরিঃ |” বিষণ, সর্প প্রভৃত্তি 
নান বিষয় 'হরি' শব্দে বোধ হইয়।থাকে। এই হেতু, এ খষি- 
বাক্যের কেহ কেহ অর্থ করেন ““মশূর ডাউল ভক্ষণ করিলে বিষু 
দুরে যান, অর্থাৎ তঁহার রুপা লাভ করা বায় না।” অপর কেহ কেহ 
অর্থ করেন “মশূর ডাউল ভক্ষণ করিলে সর্পে দংশন করে না” অত- 
এব, একটী সামান্ত খষি-বাক্য লইয়া যখন প্ররূত তাৎপর্ধয-গ্রহে 
গোলযোগ দাড়াইল. তখন ঘোর জটিল অতীন্দ্রিয়-বোধক শ্রুতির তাং- 
পর্যযাবধারণ পূর্বক 'ঈশ্বর' 'মুক্কি” প্রভৃতি ছরূহ বিষয় সমূহের 
অন্মানে যে মততেদ হইয়া নানা দর্শনের স্থষ্টি হইবে, তাহা আর 
বিচিত্র কি? 

এইরূপ নানা কারণে, শ্রুতি ও অনুমানাদির দ্বারা এক দর্শনে যে 
বিষয় খণ্ডন করিয়াছেন, অন্ত দশনে ক্রতি ও অন্ুমানাদির দ্বারাই 
তাহার সংস্থাপন করিতে পারিয়াছেন। তন্মধ্যে যিনি 'তর্ক' সহিত 
'ব্যাপ্যহেতু” প্রদর্শন করিতে পারিয়াছেন, তাহার সিদ্ধান্তই প্রক্কত 
সিদ্ধান্ত। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর নামই 'ব্যাপ্যহেহ্'। হেতুর সেই 
ব্যাপ্তি “তর্কের দ্বার! নির্ণয় করিতে হয়। 

এই “ব্যাপ্তি, ও “তর্ক কিরূপ? ধূমে বহ্নির 'ব্যাপ্তি' থাকে, 
অর্থাং যেখানে যেখানে ধূম থাকে, সে সেই খানেই বঙ্ছি 
থাকে! এইরূপ ব্যাধির নাম “অনয়ব্যাপ্তি'। ধূমে বির 'ব্যাপ্তি' 
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অন্তয্নপেও স্থির করা যায়। যথা, যেখানে ঘেখানে বহ্ছি থাকে না 
সেখানে সেখানে ধূম থাকেনা । এইরূপ 'ব্যাপ্তির' নাম 'ব্যতিরেক 
বাপ্তি”। ধূমে বন্ছির ব্যাপ্তি আছে বলিয়াই ধুম দেখিয়া বন্ছির অনুমান 
হয়। সেই ব্যাপ্তি নিশ্চয় করিবে কিরূপে? সকল ধূমেরই বন্ধি 
উৎপাদক | বন্ছিহীন প্রদেশে যদি ধূমোৎপত্তি হওয়! সম্ভব পার, তবে 
বহ্ছি নকল ধূমের উৎপাদক হইতে পারেনা । এই "তর্কের ছারা 
ধূমে বন্ধির 'ব্যাপ্ধি' নিশ্চয় হয়। একারণ, ধূম দেখিয়া বহ্ছির ষে 
অনুমান, তাহা! দদগুমান। কিন্তু বন্কি দেখিয়া! যদি ধূমের অনুমান 
করা যায়, তাহা সদন্ধমান নহে। কারণ, অয়োগোলকাদিতে 
বহি-সব্েও ধূমোৎপত্তি হয় না, একারণ, এই সকল হেতুকে 'বাভি- 
চারি-হেতৃ' বলে। “ব্যভিচারী হেতুর' দ্বারা অর্থাৎ যে হেতুতে ব্যাপ্তি 
না থাকে সেই হেতু দ্বার! স্থল-বিশেষে পদার্থ-সিদ্ধি হইয়। যাইতে পারে 
বটে, কিন্ত সকল স্থানে হয় না। একারণ তর্ক ও ব্যাপ্তি-বিরহিত 
হেতু নির্দেশ করিয়! যে বন্তর সিদ্ধান্ত কর! হয়, তাহার প্রামাণা নাই। 
'বন্ি' বা! "ধৃয' দৃষ্ান্ত-স্ব্ূপে দেখান হইল মাত্র। দর্শন-শাস্ত্রের 
অতি ক্ষুদ্র পদার্থ হইতে শ্রুতির প্রামাগ্য-সিদ্ধি, তাৎপর্যযাবধারণ, তাহার 
শক্যার্থ ও লক্ষ্যার্থের বিচার, ঈশ্বর-নিরূপণ, মুক্তি-নির্ণয, মতদ্বৈধ 
স্থলে “সদসৎ' নিরূপণ প্রভৃতি যাবতীয় অতীন্দ্িয় বিষয় 'ব্যাপ্যনেতূ' 
“তর্কাদির' দ্বারা নিণের। আবশ্তকীয় তর্কান্থসন্ধান করতঃ কিন্ধপে 
“ব্যাপ্যহেতু' নির্ণয় করিয়া অঙ্মান-বলে পদার্থ সিদ্ধ করিতে হয়ঃ 
নৈয়ায়িকগণের “অনুমান খণ্ডে ভাহারই হৃক্ষানুস্থক্ম আলোচনা । 
আবার, কেবলমাত্র এরূপ ব্যাপ্যহেতু প্রভৃতির দ্বারাও তুমি সকল 
স্থানে সকল অনুমান করিতে পার না। যেস্থানে ব্যাপ্য হেতুর সম্বন্ধ 
থাকে, দেই স্থানেই পদার্থ সিদ্ধ হইবে। পর্বত, চত্বর, রম্বন-শাল! 
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র্ুতি বে সকণ স্থানে ধূমের বিশেষ সন্ন্ধ ॥ ভূমি, দেখিবে, সেই 
স্থানেই ভোনাকে বার অন্্মীন করিতে হইবে। ধুম বধির 
ব্যাপ্য বলিয়া জলাশয়ে তুমি বহ্ছির অনুমান করিতে পার না। 
স্বেতু ও সাধনীর সামগ্রীর এইরূপ বিশেষ স্থলের নৈয়াফ্িকের! পপক্ষ' 
সংজ্ঞ] প্রদান করিয়াছেন এবং সেই পক্ষে হেতুর সম্বন্ধ জ্ঞানের নাম 
'পক্ষধন্্রতা-জ্ঞান। “ধূমের বিশেৰ মন্বদ্ধ পত্রতে রহি্ান্ধে' এই “হেতু” 
দৃষ্টে ষে অন্থণান হইবে তাহার আকার 'পর্বতে বহি আছে । 

পূর্বোক্ত “জলাশর' দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দেখান হইল মাত্র। জলাশয়া- 
দিতে বাহন বা ধূমের সন্বন্দ নাই, তাহা মকলেরই স্থির আছে। কিন্তু 
ধাহার বিষয় কিছুমাত্র জান। নাই, যাহা সম্পূর্ণ অতীব্রির, থেরূপ “পক্ষে 
সেইরূপ কোনও অক্ঞাত অতীন্ট্রিয় বিষর স্থির করিবার জন্য, যখন 
মেইরূপ কোনও অগ্ঞাত অতান্র্রিয় হেতু প্রদশন করান হয়ঃ তৎকালে 
পক্ষধর্ম্মতা-জ্ঞান নিতান্ত সহজ নহে । তুমি যে বিষর সিদ্ধ করিবার 
জনা বে হেতু দেখাইলে, দেই হেতুর দ্বাগা হরতো সে বিষয় সিদ্ধ 
হইতে পারে ; কিন্ধ যে স্থলে সিদ্ধ করিয়াছ, সেস্থলে দিদ্ধ হওয়া 
অসম্ভব । মনে কর, বেদ-রূপ পক্ষের উপর তোমার সাধনীর সামগ্রী 
'প্রামাণ্য'। হেতু দেখাইতেছ ''সর্বজ্ঞ-মহাপুরুযোচ্চরিতহ” “নিত্য 
নিদ্দোষত্থ” প্রস্ততি । হইতে পারে, তুমি যে হেতু দেখাইলে, তন্দারা 
“প্রামাণ্য” সিদ্ধ হইয়া থাকে । কিন্তু সেই হেতু পক্ষবুন্ত না হইলে 
বেদের উপর তুমি প্রামাণ্য দিদ্ধ করিতে পার না। বেদের উপর 
তোমার “ব্যাপ্য হেত বিগ্ঠমান,. ইহা তোমাকে নপ্রমাণ করিতে 
হইবে। একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দেখান হইল । বস্তঃ অতীঙ্দ্রিয পিষয়ের 
পক্ষধন্মতা-জ্ঞানও বড় সহজ ব্যাপার নহে। সদন্ুমানের উপান্ 
এই 'পক্ষধর্দমতা-জ্ঞানেরও হুঙ্গানুস্ঙ্গা সঙ্গান সকল। নৈরারিকগণের 
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'অনুমানখ্ডেই' প্রদর্শিত হইয়াছে। তুমি নানা দর্শনশাস্্র অধায়্ন 
অধ্যাপনা করিতে পার, নান৷ দর্শনের বিভিন্ন মতামত অবগত থাকিতে 
পার, দর্শনকারের! কীদৃশ হেতুর দ্বারা মে সকল স্থির করিয়াছেন 
তাহাও সুুরূপে জ্ঞাত থাকিতে পার, কিন্তু সেই সকল হেতু দর্শনকার- 
গণের সিদ্ধান্তের কি পরিমাণ উপযোগী, কতদূর পর্যন্ত তাহাদের 
বলাবল, যে স্থানে যাহা সিদ্ধ করিয়াছেন সে স্থানে তাহা সিদ্ধ হইতে 
পারে কি না, বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তকারিগণের হেতু ও দিদ্ধাস্ত কোন্‌ অংশে 
ুষ্ট, হেতুর 'ব্যাপ্তি' তর্ক” পক্ষধর্মতাজ্ঞান' প্রভৃতি ব্যতীত সুষ্ধানুসথক্ষ 
রূপে তাহার বিচার করিতে পারিবে না। দর্শনশান্ত্র-রূপ কাব্যের 
ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও ছন্দ; অনুমান খণ্ডে । ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দঃ 
না জানিয়া কাব্য আলোচনা করিলে, কাবোর অনেক কবিতা 
উৎকৃষ্ট বলিয়া তোমার বোধ হইতে পারে। কিন্তু যদি এসকল 
বিষয়ের অনুশীলন করিয়া সেই কবিতা গুলি পুনরায় কখনও দৃষ্টি কর, 
তখন বুঝিবে নুন্দর কবিতার কোন” কোন"টাতে হয়তে। ব্যাকরণ-তল, 
অলঙ্কার-দোষ ও ছন্দঃপাত হইরাছে। অতি অলার বস্তর উপর 
চাকৃচিক্ ভাসিতেছে। তোমার বোধগম্য লৌকিক-যুক্তির দ্বারা 
তোমার নিকট অনেক সিদ্ধান্তই মধুর লাগিতে পারে। যে শঙ্ঘকে 
আমরা সকলে শ্বেত দেখিতেছি, বিকারাবস্থায় তাহ্‌। হরিপ্রাত 
দেখার। শঙ্গ প্রকৃতই শ্বেত কি হরিদ্রাত ? বিক্ৃতাবস্থায় ধে জান 
হয় তাহ! বিকৃত, প্রকৃতাবস্থাক়্ যে জ্ঞান হয় তাহা প্রত, এই স্কুল 
লৌকিক হেতুর দ্বারা তুমি শঙখকে শ্বেত বলিয়া স্থির করিতে পার । 
কিন্ত সুক্্ম তর্কে এই হেতু অব্যভিচারী বা ব্যাপ্য হেতু নহে। কারণ 
পীড়াদি উপস্থিত হইলে অনেক সমর বিবেক উপস্থিত হয়। “বিবেক" 
কি জীবের বিকৃত গুণ? যদি তোমার পূর্বোক্ত হেতু অব্যভিচারী 
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ছে হয়, তবে বিবেককেও ছীবের বিকৃত : গণ গ বলিয়া ইছেতুর 
দ্বারাই সিদ্ধান্ত করিয়া লওরা যার। অতএব তোমার হেত্ুকে 
আরও তকের দ্বারা সীমাবদ্ধ করিয়া! লইতে হইবে, অথবা হেস্বন্তর 
দেখাইয়া শঙ্ঘের শ্বেতবর্ণ সিদ্ধ করিতে হইবে। বিক্ুৃতাবস্থায় যে 
জ্ঞান হয় তাহা! বিরত, প্রকৃতাবস্তায় যেজ্ঞান হয় তাহা! প্রকৃত, এ 
বিষয়ের তুমি ছুই চারি সহজ দৃষ্টান্ত বা সহচার দেখাইতে পার সত্য। 
কিন্তু বহু সহচার দর্শন করাইলেই যে পদার্থ সিদ্ধ হইবে, এমন কোনও 
নিয়ম নাই। হয়তো বিশ্বত্রদ্ধাণ্ডতের আর আর সকল বস্তুতে 
তোমার নিয্নম খাটিয়া যাইবে, কেবল মাত্র তুমি যেটা সিদ্ধ করিতেছ, 
সেইটীতেই তোমার নিয়ম খাটবে না। শাস্ত্রে যাহাকে যাহাকে 
“ক্ষিতি' বলা হইয়াছে, দে সকলের উপরই লৌহ-অগ্নের দাগ পড়িতে 
পারে, কেবল হীরকাদ্দির উপরই পারে না। হীরকাদ্দিকেও “ক্ষিতি' 
পদার্থের মধ্যে পরিগণনা করা হইয়াছে । হীরকাদির উপর লৌহ 
অস্ত্রের দাগ পড়িতে পারে, ক্ষিতিত্বের সম্বন্ধ দেখাইয়া তুমি ইহা স্থির 
করাইতে পার না। যতই অন্বেষণ করিবে এ বিষয়ের সহচার 
মিলিবে সত্য, কিন্তু তোমার অভিলধিত স্থলেই কেবল এ 
নিয়মের ব্যতিক্রম থাকিয়! যাইবে। সহচারাদি দেখাইয়া তোমার 
চক্ষে অনেকে অনেক দিদ্ধান্ত মধুর বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়! 
দিতে পারেন, কিন্ত বিশেষ তর্কানুসন্ধান-প্রক্রিয়৷ না জানিয়া 
কোনও দিদ্ধান্তে, বিশেষতঃ ধর্মসিদ্ধান্তে। নির্ভর করিতে নাই। কারণ 
শাস্ত্রে আদিষ্ট হইয়াছে ণযস্তকেপাভি সন্ধত্তে স ধর্ং বেদ 
নেতরঃ1* 

এইরূপ অনুমানোপায় এবং তদ্ঘটিত আবশ্যকীয় ব্যাপ্তি, তর্ক, 
পক্ষধর্মতা-জ্ঞান প্রভৃতি ব্যতীত অন্ুমানথগ্ডের 'কার্যযকারণভাব, 
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সকল দশনের আর একটা সাধার্ণ- টা | যত দশন আছে, সকল 
৬ “জন্য ও “নিত্য ভেদে দুই প্রফার পদার্থ কল্পিত হইয়াছে। 


'জন্তা ও নিত্য" পদার্থের নির্মাচনে সকল দরশনেরই মত-ভেদ আছে। 


জন্য পদ্দার্থকে নৈয়াধিকেরা "কার্য" সংজ্ঞ! প্রদান করিরাছেন। জন্য 


পদার্থ বা কার্ধ্য মাত্রেরই “জনক? বা “কারণ' দেখাইতে হর। কোন্‌ 
সময়ে কিন্নপ 'কারণ' কোন্‌ স্তলে থাকিলে কোন্‌ 'কার্ধ্য' বা জন্য 


পদার্থ উৎপন হওয়া সঙ্গত হর, নৈরার়িকগণের 'কাধ্য কারণ ভাবে, 
তাহারই বিচার । ইহাও অধশা অগ্ুমানেরই অঙ্গ । কোন্‌ দর্শনকার 
কোন্‌ 'জগ্ন পদাথ' কি ভাবের 'কারণ' নির্দেশ কারয়া নির্ণর করিলেন, 
সে'কারণ' সন্ত্রে সেরূপ কার্যোত্পন্তি হওরা সঙ্গত অথব| তাহাকে 
“নিতা পরাথের মধো পরিগণন। করিতে হইবে, যাহাকে নিত্য” বলা 
হইয়াছে তাহার উৎপাদক কারণ গ্রক্ৃতই নাই অথবা সে পদার্থকে 
জন্যের মধ্যে পরিগণনা করাই কর্তবা, কার্যাকারণ-ভাবে সপ্ন দৃষ্টি 
বাতীত ইহা নিরপণের উপার নাই। এই হেতু নৈরারিকগণের 
অন্মান খণ্ড শাস্ত্র সমূহে, বিশেষতঃ সনগ্র দশন-শান্ত্রে, অদ্বিতীয় 
উপধোগী। মিথিলা, বঙ্গদেশ গ্রড়তি নৈয়ায়িক-সমাজে অগ্ঠাবধি 
যত তাক্ষধী বিধাত নৈয়ারিক জন্মিয়াছেন, সকলেই 'অন্ুমান খণ্ডে, 
আপন।দের জীবন উৎসর্গ করিরা গিয়াছেন। ইহা ছারা তাহাদের 
স্ুবধা এই হয় যে, যে শাস্ত্রের যে বিষধর লইয়াই বাদ-প্রতিৰাদ উত্থিত 
হন, অন্রমান-ঘটিত নানা রূপ পথ জান। থাকায় তাহার! বিরুদ্ধমতাব- 
বঙ্থীদিগ্রের অনুমান সহজেই বার্থ করিতে সমর্থ হন। এইরূপ 
শুধু খরুদ্ধবাধিগণকে নিরস্ত করিবার জন্য তকানুদন্ধান স্যায়শান্ত্রের 
উদ্দেশ্য নহে। বিরুদ্ধ চেষ্টা হইতে আধ্যশান্ত্র সমূহকে চিঠফার 
তর্ক-শাস্্ুই রক্ষা করিয়া আসিগাছেন। 


তৃত্তীর পরিচ্ছেদ । ২৯ 





্যা়-দর্শন বেদাঁঙগ সামগী। এই বেদাঙ্গ সামগ্রী গ্রহণ করির। 
গৌতম, কণাদ ইহার প্রথম পরিপাটী পৃথক্রূপে করিয়া যান | পরে 
সেই সকল গ্রন্থ হইতে “প্রত্যক্ষ “অন্গুণান' “উপমান' "শষ এই 
চতুর্বধ তত্ব গ্রহণ করিয্া মিথিলার গন্গেশোপাধায় নিজকৃত 
£চিন্তামণি' গ্রন্থে অনেক শ্বঙ্গ সন্ধান লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু তাহ! 
নিজ সম্প্রদার ব্যতীত, অপরের নিকট প্রকাশ করিতেন না। 
নবদ্বীপের বাস্থদেবসার্ঘতৌম মিথিলায় গিয়া গঙ্গেশোপাধায়ের 
সম্প্রদায়ের নিকট দীর্ঘকাল অধায়ন করতঃ. নান! কৌশলে এ চিন্ত।- 
মাণ-গ্রন্থ' এবং অন্তান্ত অনেক গ্‌ঢ শান্ধীয় সন্ধান বঙ্গদেশে লইয়। 
আসেন। পরে রঘুনাথশিরোমণি বান্গুদেবসার্কাভৌমের নিকট 
অধ্যয়ন করতঃ সেই সকল সন্গান জ্ঞাত হইয়া, এবং অধ্যয়নের 
শেষাবস্থায় মিথিলাদেশে গিয়া পক্ষধর মিশ্রের নিকট কিছুকাল 
থাকিয়া, 'চিন্তামণি” গ্রন্থের “দীধিতি' নামে একখানি টীকা করেন। 
তাহাতেও অন্থমান-ঘটিত নানা গৃঢ় উপদেশ সাধারণে প্রকাশ পায়। 
তৎপরে মথুরানাথ, জগদীশ, গদাধর প্রন্ততি আচার্যাগণ 'দীধিতির' 
সামগ্রী সমূহ পৃথক্‌ পৃথক ভাবে অবলম্বন করতঃ প্রত্যেক সামগীর 
অতি বিস্তৃত বিস্তৃত টাক! করিয়। অন্থমান-ঘটত বিপুল উপদেশ 
লিপিবদ্ধ করতঃ রাশি রাশি পুস্তক প্রণয়ন করেন। যথুরানাথ 
“দীধিতি বাতীত “চিন্তামণির€” টীকা করিয়াছিলেন। তাহার কৃত 
চিন্তামণির টীকাই প্রচলিত : দীধিতির টীক। প্রচলিত নাই। এইরূপে 
ক্রমশঃ বঙ্গদেশই অনুমানথাণ্্ে সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ রূপে পরিগণিত 
হইল। যে সকল গ্রন্থকারের গ্রন্থ নৈয়ার়িকগণ কর্তৃক এক্ষণে 
আলোচিত হইয়া থাকে, তাহাদ্ধেরই পরিচয় প্রদান করা হুইল। 
ইহাদের পরে অঙ্কমানথাগ্ুর আর যে সকল আচাধ্য জন্বিয়াছেন, 


৩৭ তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 





এই সকল গ্রন্থের টাকাটাপ্ননী প্রকাশাভাবে তাহারা করেন নাই। 
আপর্নাদের চিস্তালন্ধ সামগ্রী সাধারণকে জানিতেও দেন নাই। 
অপরাপর মন্্রদায় অপেক্ষা নিজ সম্প্রদায়কে গৌরবাধ্ধিত করিবার 
জন্ত আপনাদের চিন্তালন্ধ ও গুরুপরম্পরায় উপদেশ-লব্ধ পদার্থ সকল 
আত্মছাত্র পরম্পরায়ই অন্্শীলন করাইয়াছেন, এবং সভাক্ষেত্রে নান! 
সমাজের নৈয়ায়িকগণ সমবেত হইলে, সেই সকল নৃতন নৃতন কথা! 
উত্থাপন করতঃ পরস্পরে ঘিচারাদি করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছেন। 
এইরূপে সভার বিচারে ধিচারেও নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুশীলিত 
অন্ুমানথণ্ডের বহু সুন্ধ-সন্ধান, নানা আশঙ্কা, বিবিধ মীমাংসা) 
নৈয়ায়িক-সমাজে ব্যাপ্ত হইয়াছে। ্‌ 

এইরূপে অন্মানখণ্ডের সাহায্োে সকল শাস্ত্রের উপরই 
আবহাকীর় বিতর্ব-বৃদ্ধি উদ্ভূত হওয়ায়, ভারতীয় বিদ্বংসনাজে 
নৈয়ার়িকগণেরই প্রাধান্য বছদিন ধরিয়! চলিয়া আসিতেছে, এবং 
সকল শাস্ত্রের বিচারেই প্রধান প্রধান টৈয়ায়িকগণ চিরদিন মধ্য্থত। 
করিয়া অনামান্ত নৈপুণ্য দেখাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত 
অন্মান-ঘটত পথ সকল লইয়৷ বিতর্ক উত্থাপন করতঃ নৈয়াপ্িক- 
গণের মধ্যে আপনাদের পরম্পরে যে সকল ৰিচার হয়, তাহা! একান্ত 
ছর্কোধা। তীক্ষধী নৈয়ায়িক ব্যতীত কোন" শাস্ত্রের ফোন 
ভধ/াপকেরই তাহার ক্ষুদ্রাংশেরও মন্ধগ্রহ হইবার উপায় থাকে না। 
ভুতরাং সর্ধমাধারণের সে ৰিচারে রসান্থভৰ করিবার উপায় নাঁই। 
কিন্তু বুদ্ধিমান্‌ নৈয়ায়িকগণকে সেই রস সকল শাস্ত্রের সকল রদ 
অপেক্ষ। মুগ্ধ করিয়া থাকে, এবং তাহা কত অমূল্য ন্যাক্রত্ব মহাশয় 
নিয়লিখিত্ত কবিত! স্বারা সর্ধ-দাধারণকে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। 


সতী পরিচ্ছেদ । ৩১ 


জারা বাম ধলি সথাজাহিন্ম হীাস্িন 
জি হা সৃক্ষ লা: স্মহ্যাত্বীন্বঘাহীভিনী। 
অজ্ছভাক্মরযন্ধদ$দি হয পি নৃদস্বন্ছনা 
স্বাং লাহজন মিবালযমঘি দীন্সা নক্ষি সাহ্যলূ ॥ 
ভাবার্থ। অতি কোমল অর্থাৎ স্থখবোধ্য কাব্যার্দি নানা বিষন্ন 
আছে। তর্ক-শান্ত্র সেরূপ গহে সত্য। ইহা। মহাকাহিন্ত-ঘোষে ছুষ্ট। 
এবং সর্বসাধারণের হদয়ঙ্গম হয় না। তাই বলিয়া কি) হে বুদ্ধিমন্- 
গণ, তোমর। ইহাকে অনার করিতে পার? হৃদয়ে ধারণ কর! 
অন্তের পক্ষে সম্ভবপর নহে, তাই বলিয়া নৃপতি কি স্থুপ্রাপা- 
চন্দনানুলিপ্ত বক্ষঃস্থলে স্ুকঠিন মরকত শিলার হার ধারণ করেন ন!? 
ন্যায়রত্ব মহাশয় কোন” বিষয়েরই নিন্দা করিলেন না। কারণ 
চন্দন সকলেরই অতি আদরের সামগ্রী। কেবল মুল্য বিবেচনায় 
চন্দনে ও মরকত হারে যেরূপ পার্থক্য, অন্যান্য শান্তর সহ তুলনায়, 
ন্যায়শাস্ত্রে সেইরূপ পার্থক্য করিলেন। চান সকলেরই হায়ঙ্গম 
হইয়া গ্রীতি সম্পাদনে সমর্থ হয়, কিন্ত মরকত হার সকলের হ্বদয়ঙ্গম 
হইতে পার না) কেবল নৃপত্তিগণেরই হৃদ্গত হুইয়| ০: 
মাত্র গ্রীতি সম্পাদন করিয়৷ থাকে । 
স্তায়রত্ব মহাশয়ের জীবন-চরিত অন্বেষণ করিলে জান! যাইবে, 
তিনি সকল শাস্ত্রের রসাস্বাদনে সমর্থ । কাব্য-রমে অনামান্ত রসিক। 
কিন্ত ্যায়শান্ত্রের তুল্য কিছুই তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। 
শুধু ন্যায়রত্র মহাশয় নহেন। ন্যায়শান্ত্রের অন্ুমানথণ্ডের পূর্ণ 
রসান্থুভব করিয়া! ন্যায়শাস্ত্রের অপেক্ষা কেহ কম্মিন কালে শাস্তরাত্তরের 
পক্ষপাতী হইয়াছেন, ইহা আমরা এ পর্য্যন্ত শুনি নাই । তবে পূর্বেই 





৩২ ভৃতীর রচ্ছ 1. 
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বলিয়া, যায়শান্ত্ে অহমান-খগ এতই দুর্বোধ্য বে,. ইহার রঙ" 
স্বাদে মদমথ হইয়া কাহারও কাহারও পক্ষে ইহাকে নীরস বলিয়া 
অনুভব করা অগস্ভব নছে। তাহাদের সম্বন্ধে বলি, সকল শাস্ত্রের 
রন আস্বাদন করিয়া তাহারা যদ্দি এই অন্থমানথণ্ডেরও অন্ততঃ 
কিয়দংশ বুবিবার শক্তি লাভ করিতেন, তাহ হইলে তাহারাও 
্ায়রন্ব মঠাশয়ের তুলা অনুগান-থগ্ডেরই সমধিক পক্ষপাতী হইতেন। 
এ সন্ধে নাযায়র্র মহাশয়ের উক্তি এই_-? | 


অল্প- মান্ৃগত- শরসুহ্ম- 'হানস্বহনঘাহ্যন |. 
নানমাস্কা নল্বাজ্্াত্য নহদ্কিত্বা, ননন্ধি॥ 


অর্থাৎ, তুমি অবগাহন. না. করিয়া যদি নদীর জল. টান 
বিবেচনা কর, আশ্বাদন না করিয়া যদি কটু, বিবেচন। কর, তাহাতে 
তরঙ্গিণীর কিছু আসে যায় না। রর 

ন্যায়শান্ত্রে কি প্রগাঢ় অন্রাগ ও রসানুভবেরই ব্যপক এই সকল, 
কবিতা !! 

অন্মানথণ্ডের সপ্থন্ধে পূর্ব্বোস্ত কবিতা দুইটা কোনও বিশেষ 
ঘটনা উপলক্ষে রচিত হয়। পরেএঁ ভাবই রক্ষা করিয়া স্বরচিত 
'তত্বপার' নামক গ্রন্থে ছুইটী কবিতা ন্যায়রত্ব মহাশয় সন্নিবেশিত, 
করেন। নৈয়ায়িকগণ 'জীবাক্মা, ও 'মনঃ, পৃথক্‌ বলেন। কিন্ত 
অন্যান্য প্রাচীন দ্রাশনিকগণের মধ্যে অনেকে 'অন্তঃকরণকেই" 
সুথদুঃখারদ্দির আশ্রয় বলিয়াছেন। ন্ভায়রত্ব ম্হাশয়ও অতিরিক্ত 
'জীবায্সা' স্বীকার না করিয়া, 'মনেহ' এ সকল প্রতিপন্ন করতঃ 
'মনেরেই' 'জীব' সংজ্ঞ। প্রধান করিয়ান্থেন। প্রাচীন নৈরায়িকগণের 
অগ্ুমানে দোষোদ্তাগন পূর্বক স্বীর জন্ুুমানের সামগ্রী সমূহ উক্ত 


উন্তীর পরিচ্ছেদ । তথ 


'ভন্কসারঠ গ্রন্থে ম্যায়রত্ব মহাশয় সন্নিবেশিত করিয়াছেন, এবং 
ক্রুতি ও অন্যানা দর্শন সাধক দেখাইয়া তাহাকে 'নবানৈয়ায়িকমত” 
[এই আখা। প্রদান করিয়াছেন। সেই সকল অনুমানের সামগ্রী 
শু আন্মদর্গিক আপত্তি, উপপান্ত প্রভৃতি এস্কানে উদ্ধার করিয়। 
দেখান অধ্নস্তব । কারণ, সেই সমুদয়ের দ্বারা একখানি শ্বতত্ত্র গ্রন্থ 
গঠিত হইয়াছে) ভবে, নবাটনয়ািকমতে কোন্‌ কোন্‌ পদার্থ 
ক্বাকৃত হইয়াছে, দৈয়ায়িকগণের প্রচলিত প্রাচীন মত হইতে তাহ 
কোন্‌ কোন্‌ অংশে বিভিন্ন, ইহা! বুঝাইবার জন্ত নিয়ে কতিপয় সগিদ্ধান্ত- 
ফারিক! দাত্র প্রদশিত হইল। 'নীবাম্বা” গু “মনে” এঁক্য সংস্থাপনে 
নৈয়ায়িকের এই সর্ক-গ্রথ্গ উদ্ভম। “পরমাণু, “বিশেষ প্রভৃতি 
অন্যান্ত যে লকল পদার্থ অস্বীরূত হইয়াছে, এবং অন্ত গ্রকার লবীন 
পদার্থ যাহা স্বীকার করিতে হইয়াছে, পূর্ধ পুর্ন নৈয়ায়িক আচার্ধ্য- 
পণের মধ্যে কেহ কেহ তাহা কৰিয়৷ গিরাছেন। 

লনযানন স্বনন্য নননজ্জাতিন্গাযূত্মা: | 

ক্ম্ব সনীনি বব ন নু জীনান্নহব্িলি: ॥ 

গ্সলন্ললীন অযান মিযীমাইহ্নন্বসা। 

অন্বক্লজন্য সু্ধন নাক্সাত্যন্ বিসানিনা | 

ঘাবিনিজ্তনিহ্ঘান্ব লন্তক্লাজন্মলামব। 

হত্যা নহজল্ ভীন্ধন্দন্থ নি শীত | 

তুতী রুযত্য নিস্বালাত হত ন্ধাব্হলীক্ধনা। 

পন্ঘত্ব মতুনিম লঙ্মান্‌ অহিলাষা ল ভাহ্য। 

উম্মঅস্ যুনন্ম্ব দ্দিতান্ন ঘলব্বানা। 

অব্বফ্কীঘাদিলানিল' অনা লানবিলাজজ্জা: 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ | 


কো সজাহলাআহালব্বব্ভাাঘিহাহল: | 


নি্ন্া লিরিনা: বন্ন্‌ বাকী আনাজ বীহল: ॥ 


মুঘাহিধল: অন্রল: অহলাজা নঘা লল:। 
রুষ্মালি অত্তনিঘান্ম নন লীনাহিননহহ্ান: ॥ 
তমলানাপত্জা লাল সুন্যাহিম্্ব ন ভহ্যন। 
আনীঘেভাহ্ব, জহঘ লন্মনামন্তনাননা ॥ 


১০৪০ 





সভাস্তলে নান! সমাজের বিদ্বদ্বান্ধবগণ সহ 
শান্্ীয় আমোদ প্রমোদ । স্বীয় সম্প্র- 
দায় স্থজন। “মহামহোপাধ্যায়? 
উপাধি লাঁভ। সঙজাতীয় 
সম্প্রদায়ের উপর 
আবালা প্রাধান্ত 
নিদর্শন । 


জীড়াচতুরে ভ্ীড়াচতুরেসশ্মি্ন ঘটলে, ক্রীড়া-কৌতুকের দ্বারা 
পরম্পরে অপার' আনন্দ উপভোগ করেন। গ্ররূত বীর, সমকক্ষ 
বীরের সহিত উল্লাস ' সহকারে যুদ্ধ করিয়া! থাঁকেন। যিনি যে 
বিষয়েরই ব্যসনে মত্ত, তিনি সেই বিষয়ের উপবুক্ত ব্যপনী পাইলে 
আনন্দ উৎদুল্ল হইয়া স্ব স্ব ব্যদন-করীড়াপ প্রবৃত্ত হন। শান্তচর্চাই 
ধাহাদের ব্যসন, তাঙ্বাদের৪ পরম্পরে একটী আনন্দ-ত্রীড়া আছে। 
সভাগ্ছলে নান! সমাঞ্জ হইতে যখন নুহ্বদ্গণ উপস্থিত হন, তখন 
তাহারা এই ক্রীড়ায় মন্ত হন। সেই সময় চতুরে চতুরে শাস্ত্রীয় 
চাতুরি-পরীক্ষার আদান-প্রদানে অপার আনদ্দোসব হইয়। থাকে। 
পূর্বে, ন্যাররত্ব নহাশয়দিগের একটী দল: ছিল। ত্বাহার! সভা". 
স্থলে পরম্পর দমবেত হঈলেই আনন্দে উংুল্ল হইয়। আত্মব্যসনে মন্ত 


৩৬ চুর পরিচ্ছেদ । 


স্পা পাশপিসপাপপাসিশ পা পিপাসা পাশাপাপপ 
কিরন 
লিট ১ 





হইতেন। দলের মধ্যে কেহ পাপ উথ্থাপন করিতেন, কাহাকে 
কাহাকেও মধ্যস্থ রাখা হইত্ব, কেহ উত্তরবাদী হইতেন। এখনও 
& প্রকারে সভান্থলে অধ্যাপকগণের আনন্দ উপভোগ করিবার 
নিরম থাকিলেও, পুর্বে এই আনন্দ অনেক অধিক পরিমাণে ছিল। 
এই ক্রীড়ার ন্যায়রত্ব মহাশয়ের নৈপুণ্য এতই ছিল যে, তাহার 
প্রধান প্রধান বন্ধুগণ বহু চেষ্ঠা কারয়াও তাহাকে কখন” পশ্চাৎপদ 
করিতে পারেন নাই । বিচার কালে অশেষ প্রকারে তিনি বন্ধুগণ 
সু কৌতুক করিতেন । কখনও বা পূর্বপক্ষ শুনিবামাত্র উত্তর 
করিতেন। কথনও বা পুর্বপক্ষ সাগাইবার কালেই এমন বিচাঁর-পথ 
অবলম্বন করিতেন ঘে, তাঁহা পুর্বপক্ষ বলির! মধ্যস্থগণ কর্তৃক 
শ্বীকৃতই হইত না। এইরূপ শান্ত্ীয় ত্রীড়া-কৌতুকের সময় 
ৰয়স্তে বয়স্তে অনেক রহদ্যও চলিত্। একদা. যশোহ্র জেলায় লঙ্ষ্মীপাশা 
নামক স্থানে কোনও সভার, শিরোমণিকৃত পদার্থবগুন” নামক 
থর বিচারে, ন্যায়রত্ব মহাশয়, পূর্ববপক্ষ সাজাইবার কালেই একটী 
প্রধান বন্ধুকে এইভাবে নিরাস করিলে পর, বিক্রমপুর-নিবাসী মধ্যস্থ 
৬সারদ। চরণ তর্কপঞ্চানন রহদ্য পূর্বক বলিলেন “বিচক্ষণ অধ্যাপকের 
নিকট পন করিতে গ্রিয়া, পৃক্বপক্ষ না সাজাইতে সাজাইন্ডে 
অনপাঠী ছাত্র 'ফেমন নিরন্ত হয়, আপনার ্যায় প্রবল অধ্যাপকও 
 সেইবূপই হইল?" 

একবার পু্টারার রাণী মনোমোহিনী দেবীর বাটীতে, ই 
কোনও প্রদিদ্ধ পঞ্ডিতসম্প্রদার সভ! উপলক্ষে গমন করিয়া, “সামান্ট 
লক্ষণ? গ্রন্থের তন্তপট- কার্ধযকারণ-ভাব বিচার প্রকরণ ছুরূহ সমসা]1 
উত্থাপন করতঃ চারি দিবন কাল তাহার আলোচিন! করির! রাখেন। 
'সভাদিনে হ্যারররন্রমহাশয় ক্ন্ত হইল) ঘর্াক্ত শরীরে সভা-প্রবেশ 


চতুর্থ পরিজ | ৩৯ 


শশী পিটিশ পিছ "শপ স্পা ০ পাশ পপি 


করিবা মাত্র, সেই অবস্থায় য় তাহার নিকট এ ূরবপক্ষ উ্াপিত 
হইল। ন্যাররত্ব মহাশয় এত অল্প সময়ের মধ্যে তাহার 
মীমাংসা করিলেন যে, মুর্শিদাবাদ-নিবামী মধ্যস্থ মহামহোপাধ্যাক্ণ 
জ্ীঘুক্ত শ্রীরাম শিরোমণি সভাক্ষেত্রে বলিলেন “চারি 
দিবস স্থুক্মানুসক্ষ রূপে আলোচনা করির|! রাখিয়া! এই ফল 
হুইল?” | 

একবার কপিকাতা কাঁশীপুরে জমীদার ৬প্রাণনাথ চৌধুরির শ্রাদ্ধ- 
'কালে কোনও সম্প্রদায় কর্তৃক নায়রত্ু মহাশরের নিকট “নংপ্রতি পক্ষ” 
গ্রন্থের এক জটিল পুর্বপক্ষ উত্থাপিত হয়। সেই পূর্বপক্ষের সদৃত্তর 
হইবেনা। ইহা বিবেচনা করিয়া বন্থতর পণ্ডিত ন্যাররত্ মহাশয়কে অপ্র- 
'তিত করিবার আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । নায়রত্ন মহাশয়ের 
চতুরত! কাহারও অপেক্ষা কম নহে। তিনি বন্ধ,গণের মধ্যে এক নৃতন 
'রহমা করিলেন। সভা-ক্ষেত্রে বলিলেন “আমার নিকট যে জিজ্ঞাস্য 
“উত্থাপিত হইয়াছে, তাহার সদুত্তর আমি নিশ্চয়ই করিব । কিন্তু অগ্রে 
'সভা মধ্যে, মধাস্থগণের নিকট আমি প্রমাণ করিতে চাই যে, আমি 
'ভিন্ন অনা কোনও পণ্তিতই ইহার সদুত্তর করিতে সমর্থ নছেন। এই 
বলিয়া এ পূর্বপক্ষটার আলোচন। দ্বারা, সকল সম্প্রদায়কে নিরুত্বর 
'করিয়া, শেষে নিজে উহার সছুত্তর করেন ও মধ্যস্থগণ রি রং 
'উত্তর পরিগৃহীত হয়। 

একবার ঘলধলিয়া নামক স্থানে কোনও ক্ষুদ্র-সভায় নিকট 
স্থানের অরপংখ্যকমাত্র মধাপক আহুত হইয়া হ্যাররত্্র মহাশয়ের 
'নিকট 'প্রথমাব্যৎপত্ভিবার্দের 'সাধুঃপাকঃ? ইহার বিচার-ঘটিত এক 
পূর্বপক্ষ উ্থাপন করেন। স্যায়রত্র মহাশয় ততক্ষণাং তাহার সহস্র 
করিলেন। কিন্তু অন্ত কোনও. সময়) কপিকাত! ক্ষিদিরপুরে একটী 
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্হৎ সভায় নানা স্থান হইতে প্রধান . প্রধান অধ্যাপক যখন 
সমবেত হইলেন, ভট্টপল্লীনিবাপী শ্রীযুক্ত শিবচন্ত্র সার্বভৌম সেই 
ূর্বপক্ষ সেখানে উত্থাপন করাইয়া দেখিলেন তাহাদের কেহই. কোনও 
উত্তর করিতে পারিলেন না। গুপ্তিপাড়ার ৬ গঙ্গাধর বিদ্তারত্ব' দে 
বিচারে মধ্যস্থ ছিলেন। চর 

একবার পূর্ববঙ্গে স্থল” নামক গ্রামে তত্রত্য ভূম্যধিকারীর গৃছে 
এক সভায় মিথিলা-দেশের বিচক্ষণ টনয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় 
৬ বিশ্বনাথ ওঝা মহাশয়ের নিকট ব্গদেশীয় কোন, প্রসিদ্ধ বিদ্বধ- 
সম্প্রদায় এক পূর্বপক্ষ উবাপন করেন। বঙ্গদেশীয় বহুতর প্রধান 
প্রধান নৈয়ায়িকের প্রতিকূল-তর্ক সত্বেও ওবা মহাশয় শাস্ত্রার্থের 
সদুত্তর করেন। ন্যায়রত্ব মহাশয় সেই অবস্থায় রহস্ত দেখিবার জন্য 
গ্রন্থের চিরপ্রচলিত অর্থে দোষারোপ করতঃ একটা নবীন-ব্যাখ্যা 
হস! এমনই সঙ্গত-ভাবে বিদ্বন্মগুলীকে বুঝাইর! দিলেন যে, সেরূপ 
ব্যাখ্যায় পূর্বপক্ষের আর উদ্ধার হইল ন|। সভা-ক্ষেত্রে সকল নৈয়া- 
গিক স্তস্তিত হুইয়া গেলেন। উত্তরবার্দী ওঝা! মহাঁশয়ও সভাস্থলে 
দণ্ডায়মান হইয়া হন্তোত্বোলন পূর্বক মানসিক উত্তেজনায় বলিয়া! 
উঠিলেন “আপ বৃহস্পতি হায় ৮ ূ 

এইরূপে সর্বদা অলৌরিক শাস্রীয়-চাতুর্য প্রকাশ করিয়া, ন্যায়" 
রত্কু মহাশয় বয়স্যগণের একান্ত অন্ুরাগ-ভাজন হইয়। উঠিলেন। 
তাহার বন্ধুগণ কেহ তাহাকে কখনও পশ্চাংপদ্. করিতে পারিলেন না । 
হয় পূর্বববাদী, নাহয় উত্তরবাদী, নাহয় মধ্যস্থ, এই তিন পক্ষের 
কোনও পক্ষে অবস্থান করতঃ, ছাত্রাবস্থা হইতে প্রাচীনাবস্থা পর্য্যন্ত 
বঙ্গদেশের শত শত বিচার-নভায়, যিনি তার্কিকতার পরাকাষ্ঠ। 
প্রদর্শন করাইয়া বিদ্বন্মগুলীকে মুগ্ধ করিয়াছেন তাহাব্র..বিতত 
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ছই চারিটা উদাহরণ দেওয়া বিড়ম্বনা! মাত্র। স্তায়শান্ত্রের বাক্যাবলী 
ভাষায় প্রকাঁশ করিবার উপাঁয় নাই। কাষেই স্তায়রহ মহাশয়দিগের 
এই সকল বিচার-কাহিনী জাত হওয়া সাধারণ পাঠকের পক্ষে অসস্তব। 
ইহাদের এই সকল বিচারেকস বৃত্তান্ত নানাস্থানের নৈয়ায়িকেরা জ্ঞাত 
আছেন। যে সকল পূর্বপক্ষের উত্তর গ্রচলিত নাই, টীকাফার, 
পত্রিকাকার যে সকল বিষয়ের মীমাংস|! করেন নাই, সেই সকল নূন 
নৃতন বিষয় বুদ্ধিবলে উদ্ভাবিত করিয়া তাহার মীমাংসা .করিতে 
এখং বহু প্রচলিত মীমাংসার ঘ্বোধোভ্তাবন করত: সুটুতয় রূগে তাহার 
সমাধান করিতে, ভ্তাররহ় মহাশয়ের অমীম ক্ষমতা। পূর্বেই বলিরাহি 
যে, স্তায়শান্ত্ের কথ ভাষায় বুঝাইবার উপায় নাই। এই সকল 
লৌকিক বর্ণনার দ্বারা স্যায়রত্ব মহাশয়ের বিচার-পািতের কিয়দংশও 
কেহ অনুভব করিতে পারিবেন ন|। স্তাররত্র মহাশয়ের বন্ধুবাঙ্ধীবেরা 
এক এক সময় প্রচলিত গ্রন্থ পরিত্যাগ পূর্বক, অপ্রচলিত গ্রন্থের 
দুরূহ স্থল মকল অন্বেষণ করিগা রাখিতেন, এবং সভাস্থলে স্তায়রত্ 
মহাশয়ের নিকট তাহ! উ্থাপন করিতেন। নব্যাবস্থায় এক প্রব্ 
সভায় মথুরানাথ-কৃত “গুণ-গ্রন্থের “বিশেষগুণের' লক্ষণে ছুঃসমাধের 
প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া, কতিপয় বয়স্য এক গ্রাস্ত হইতে গ্লেষ-বাক্যে 
বলিয়া! উঠিলেন “ইহার উত্তর করা রাখালের কার্য নহে।” স্তায়রত্ 
মহাশয়ের উত্তর মধাস্থগণ কর্তৃক সছুত্তর বলিয়া শ্বীকৃত হইলে, স্তায়রত্ব 
মহাশরও বলিলেন “আজ হইতে মনে রাখিবেন। আপনাদের মাথ! 
নাড়া নিবৃত্তি করা, রাখালের যষ্টিরই কার্ধ্য।” ক্রীড়া-কৌতুকের ঘাত- 
প্রতিথাতে বন্ধুবান্ধবের মধ্যে এন্ধপ রহস্ত শুধু আননদোরই মাত্র অঙ্গ নহে, 
উত্তরোত্তর উত্তেজনার উদ্দীপক। নবন্বীপের ৬ তৃবনমোহন বিগ্যারত্ব 
কুড়কদিহির ৬রামধন তর্কপঞ্চানন, বিধ্বপুক্করিণীর ৬ প্রসঙ্গ চন 
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টায়রতর, খ্মানের ৬ বরকুমার বিদ্যারত্র। কোন্নগরের ৮দীনৰন্ধ 
্তাররয়, গুপ্তিপাড়ার ৬ গঞ্গাধর ঘিগ্ভারত্ব, বিক্রমপুরের ৮সারদাচরণ 
তর্কপঞ্চানন, দ্বারবঙ্গের ৮ বিশ্বনাথ ওঝা, মুর্শিদাবাদের ভ্ীযুক্ত শ্রীরাম 
শিরোমণি গ্রভৃতি নানা সমাজন্থ প্রধান প্রধান নৈয়াফ্মিকগণ মিলিত 
হইয়া বৃহৎ সভা ইইলে প্রায়ই স্তাররন্ন মহাশয়দিগের এইরূপ আনন” 
ক্রীড়া চলিত । 

পূর্বে, বিদ্বৎসন্থুল সভা-ক্ষেত্রই গাণ্ডত্তয প্রচারের একমাত্র স্থ 
ছিল। সুতরাং ক্ষুদ্র ছাত্র হইতে সম্মানী অধ্যাপক পর্যযস্ত মকলেরই 
জীবন-মরণ সভাক্ষেত্রের উপর নির্ভর করিত। এখন সভার বিচারে 
পরিতগণের ও তাদৃশ মাগ্রহ নাই, নিষয়িলোৌকের মধ্যেও কোন? কোন? 
অনভিজ্ঞ বাক্তি শাস্ত্রীয় তর্কে অসার কোলাহল বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন । পূর্বে, প্রতেক পণ্ডিতের চিত্তে বিচার সময়ে কি ঘোর 
উৎসাহ ও উত্তেজনার সঞ্চার হইত, নিয্লিখিত ঘটনা .হইতে তাহ! 
হজে অনুভব করা মায়। | | 

কোনও একটা সমাজের জনৈক অলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন অধ্যাপক: 
ন্যায়শাস্ত্রের হেত্বাভীন বিভাগে এতই শ্রম করিয়াছিলেন যে, তিনি 
মব্বদাই গ্ধী রাখিতেন হেত্বাভাসের কোনও পদার্থ তাহার চিন্তার, 
অবিষয়ীভূৃত হইতে পারে না। ন্যায়রত্্ মহাশয় পঠদ্দশায় যখন. 
সভায় পুন্বপক্ষ করিতেন, তখন তাহার সব্বদা মনে হইত, এ মনীষীর 
সছত সাক্ষাৎ হইলে তিনি হেস্বাভাসেরই বিচার 'করিবেন। পরে 
লোর অনামান্য-বিদেযাৎসাহী ৬ বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের বাটাভে, 
ন্নান-যাত্রার পব্বোপলক্ষে উক্ত সুধী ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইয়া, ন্যায়রত্্ 
মহাশয় হেস্বাভানের 'দবাভিচার' গ্রন্থের পুর্ববপক্ষ করেন। তখন: 
সব্যভিচার গ্রন্থ পর্যন্তই ন্যায়রহ্ব মহাশয়ের পাঠ -হইয়াছিল। প্রথম 
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দিন বিচারে এ পূর্বপক্ষের কোনও উত্তর না হওয়ায়, উক্ত অধ্যাপক 
চিন্তা করিবার জন্ত একদিন সময় গ্রহণ করেন! কিন্তু দ্বিতীয়' দিন 
বিচারেও কোনরূপ সদুত্বর না হওয়ায়, উক্ত গুগগ্রাহী মহোদয় 
ঈর্ব-লমক্ষে বলিলেন “আমি ঠেকিলাম।” পরে দেশে গিয়া বলিতে 
লাগিলেন “আমার আমুঃ শেষ হুইয়াছে। আমি ভাটপাড়ার একটা 
অন্পপাঠি্ছাত্রের নিকট হেত্বাতাসে ঠেকিরা আসিয়াছি।” তাহার 
এই বাক্যে একদিকে যেন বিদ্ৎ-হদরের লোকোত্বর গ্রণগ্রাহিত। 
প্রকাশ পাইভেছে, অতি ক্ষুদ্র ঘটনাও সম্মানী ব্যক্তির জীবনান্ত 
ধরিয়া! ধাকে, অন্তদ্দিকে অক্ষরে অক্ষরে মর্মতেদি ভাষার ইহা বাস্তু 
হইতেছে। লভাক্ষেত্রে একটা পূর্বপক্ষের মহুত্বর করিতে ন। 
পারিয়া, পরাভব-ৰাণী নিজ মুখে সর্ব-মমক্ষে ঘোষণা করেন, এরূপ 
মহাত্বা যর্দিী কেহ জন্মিগা থাকেন, ভবে উক্ত মহাপুরুষই 
ঘুঝি জব্িয়াছিলেন। কোনও দেবতা বোধ হয় পূর্বেই 
তাহাকে বলিয! রাখিয়াছিলেন “জীবনে ভুমি যখন প্রথম লক্ষ। 
পাইবে তখনই তোমার আযুঃশেষ বুঝিবে। এ শিষ্ট-ব্যক্কির 
বাক্য এতই সত্য হইল যে, সম্বংসর না যাইতে যাইতে, পূর্ববঙ্গের 
একটী প্রধান বিদ্বং-সঙ্গাক্জ শুন) করিয়া তিনি স্বর্গ গমন করিলেন। 
প্রক্ৃভই, আঘযুঃশেষ হওয়ায় এ সজ্জন স্বর্গ গমন করেন 
ইহার সহিত লৌকিক কোনও ঘটনারই যোগ নাই। তথাপি 
উক্ত অধ্যাপকের কথায় ও কার্ধেয এমনই এঁক্য হইয়া গেল যে, 
শুনিবামাত্র শরীর শিহরিয়া উঠে। ঘৎকালে শাস্ত্রীয় দত সমূহ 
ঈদৃশ নুধীগণের এতাদৃশ উত্তেজনা-তৃূমি ছিল, গ্রাধানা লাভার্থ 
তংকালে ধাহাদিগকে, সর্বদা বিচার করিতে হ্ইক়াছে, তাহাদের 
গাধান্য, প্রকৃতই প্রাধান্য। 
ঙু 
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একদিকে, এইরূপে প্রতিষ্ঠা। অন্যদিকে, ছাত্রোপছাত্রগণের 
অধারন অধ্যাপনাদির দ্বারা, বগগদেশের নানা স্থান ন্যায়রত্ব মহাশষের 
সম্প্রণায়ে পূর্ণ হইতে লাগিল। ভাটপাড়ার এক্ষণে ষত নৈয়ায়িক 
আছেন অবচ্ছেদাবচ্ছেদে ন্যায়রত্ব মহাশয়ের সন্প্রধায়, অর্থাৎ ন্যায়রত্ব 
মহাশ'য়র ছাত্র অথব! ছাত্রের ছাত্র। এইরূপে শুধুন্যায়রত্ব মহাশয় 
নহে, তাহার সশ্রদায়ও নানা স্থানে বদ্য| বিস্তার. করিয়া নানারপ 
ঞতিত্ দেধাইতে লাগিলেন। 

প্রথম অধ্যাপনাবস্থায় দাস্তিক বণিয়া তৎকালের বিদ্ধংসমাজে 
ন্যাএরত্ব মহাশট্র কিঞ্চিৎ দুর্নাম প্রকাশ হয়। কিন্তু প্রাধান্ত লাভের 
সঙ্গে সঙ্গে অচিরেই সে দুনাম তিরোহিত হইয়াছিল, এবং যে সকল 
বদ্ধান্‌ অধ্যাপক ধর্রদাই ন্যাররত্ব মহাশয়ের প্রাতপক্ষতাচরণ করিতেন; 
সকলের সাহতই ওনবধি একান্ত সপ্তাব সংস্থাপিত হইয়াছিল । 

১৮৮৭ খ্রীঠাঝে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ৫*বৎসর রাজত্ব হইলে, 
যে সময় ভুবিলি নামে রাজ্যোৎসব হয়, তৎকাপে দেশীয় উচ্চ কল্পের 
অধাপকপণের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্ত গতর্ণমেণ্ট 'মহামহোৌ- 
গাধ্যায় উপাধি সৃষ্টি করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রমুখ বঙ্গদেশের ৮ জন 
শ্রেষ্ট অধাপকক্ে, এ উপাধি দ্বারা সর্ধপ্রথমে ভূষিত করেন। 
তদবধি মন্তান্ত অধ্যাপকাঁদগকেও এ উপাধি যোগ্যতানুসারে মধ্য 
মধো প্রদত্ত হইরা আনতেছে। প্রথম মহামহোপাধ্যারগণের 
মধ্যে সকলে এক্ষণে জীবিত নাই । | | 

সজাতীয় সম্জাদায়ের উপর কর্তৃত্ব করিবেন. . বাল্যকাল হইতে 
স্থায়রত্ব মহাশয়ের ইহা যেন বিধি-নির্বন্ধ ছিল। তৎকালের 
চভুষ্পাঠীতে পাঠের আনন্দের ন্যায় অন্তান্ত নানা রকমেও ছাত্রের 
আনন করিতেন। পরম্পর চাদা তুলিয়া তাহার প্রায়ই আনন্দ- 
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ভোজন করিতেন । সেই সকল আনন্দ-ভোজনাদির মুবন্দোবস্ত 
হইতে সহপাঠিগণের শামন-প্রণাণী পরযন্, মকল ভারই স্থাররহ 
মহাশয়ের হস্তে ন্বন্ত থাকিত। ক্রীড়া-কৌতুকে ' বল. বুক্তি-পরামর্শে 
বল, কাহারও সহিত মালাপ-পরিচয়ে বল. কোনও গোলযোগ-দনে 
বল, সর্ধবিষয়ে তাহার সঙ্গিগণ তাকেই অধ্যক্ষ করিতেন। 
এইরূপ বাল্যকাল হইতে যে বিষয়েই দৃষ্টিপাত করা যার, ন্যায়রত্ব 
মহাশয়ের কর্তৃত্ব যেন অদৃষ্-লন্ধ ছিল। শেষে তাহার অধ্যাপক- 
জীবনের আধিপত্য, মান+-জীবনের একটা প্রর্থনীয় সামগ্রী। 
ব্যবস্থাগ্রহণে, ধর্্াধর্মের শান্ত্রীয়তা অশান্্ীয়তা নিরূপথে, সামাজিক 
বিধি-বন্ধনে, সমগ্র হিন্দুদমীজ অধ্যাপক-মগুলীরই চিরকাল অধীন। 
এই সকল বিষয়ে খিনু-মমাজে আভূপ-নাধারণের উপর অধ্যাগক- 
সম্্রদায়েরই পূর্ণ রাঁজত!। সেই অধ্যাপককুণে ধাহার গ্রন্তাপ 
পরিব্যাপ্ত, নান! সময়ে হিনদুরাজা এবং ভূগ্যধিকারিগণকে ও নানা 
বিষয়ের জন্য তীহাঁর মুখাপেক্ষা করিতে হয়। তাহার উপর ভট্টপন্নী 
নবদ্বীপ প্রভৃতি সমাজের সাশ্প্রদায়িকত! বদ্ধমূল। একারণ এই নকল 
সমাজের প্রাধান্ত-পদ, দেশবাদি-হিদুগণের অনন্ত আবেদন-মভিবোগে 
অহর্নিণ আচ্ছন্ন থাকে । এই জন্তাই ৰপিয়াছি, সেই ভ্টশল্লী-সমাজে 
প্রাধান্ত-পদে সমাপীন হইয়! ন্াঃরত্নমহাশয় যে আবিপতা করিরা- 
ছেন, তাহা মানবজীবনের একটা প্রার্থনীর সামগ্রী। বর্ধমান 
সময়ে ত্রাঙ্মণপত্তিত-সন্তানগণের কি ছুর্ভাগোরই সময় পড়িয়াছে 
বলা যায় ন|। যেহেতু, এই দুপ্লভ মান্যতা ব্াহ্মণপপ্ডিত-জীবনের আবত্া- 
ধীন হইলেও, শিখাধ্লিদ্বিত মুগ্তিত-মস্তকের পরিবর্তে শ্রেণীবদ্ধ 
চিক্ণণ কেশ কলাপে মমতা, চন্দন-রেখান্কিত ভালদেশে দ্বগা। গুন্- 
শ্বমু্নে অপনান বোধ, অতি অল্প মূলোর কোর্ট কাঁমজে গৌরব 
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জান, রা পরিবর্তে বুট্জুতার স্বর্গবোধ ডি লাংক্রা 
মিকতা দোষে ক্রমশ; ব্রাহ্মণপণ্ডিত-সম্তানগণের মধ্যেও বীরে বীর 
সঞ্চারিত হইয়া আদিতেছে। আমার বোধ হয়, এই সফল তুচ্ছ 
বিষয়ে গৌরব-বুদ্ধি এতই প্রবল হইয়া! উঠিগ্নাছে যে, অন্ত কোনও 
গুরুতর লাভ না থাকিলেও, এ সকল নগণ্য পদার্থ ব্যবহার 
স্বকরু হইবে, এই অভিলাষেও অনেকে চিরমান্ত আর্য্যশান্্র- 
চর্চা ও তাহার অবশ্ঠস্তাবি-রাজমান্ততা উপেক্ষ। করত; বাবুদলে 
প্রবিষ্ট হইতে স্পৃহাবান্‌ হয়েন। বেশ্তালয়ে, শাণি-সমাজে ও ইয়ারের 
দলে কিছু উপেক্ষা আসিলে, এ সকল বেশভৃষায়ও সহজেই উপেক্ষা 
আন! যায়। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, প্রকৃত শিক্ষিত ও প্রকৃত 
সন্ত্ান্ত ব্যক্তিগণ আড়ম্বরহীন ব্রাহ্মণপাগতের পরিচ্ছদকে চিরকালই 
দ্বা সহকারে প্রণাম করিয়া আসিয়াছেন। কতকগুলি অশিক্ষিত 
অসার ফোতোবাবুই কেবল চটা্ুতা) শিব! ও চনদন-রেখায় উপহাস 
করিয়। মনের সন্তোষলাভ করেন। 








কবিতা ও সঙ্গীতে অনুরাগ । বাঙ্গাল! 
রচনার নমুনা । সুহৃতৎ প্রিয়তা। 
গুরুতক্কতি। জ্ঞাতিবাৎসল্য। 


স্তায়রত্র মহাশয় একজন অদ্বিতীয় দার্শনিক হইলেও) শু দার্শ- 
নিক নহেন। কবিতা, সঙ্গীত প্রভৃতি বাগ্দেবীর স্থকোমল সামগ্রী 
সকলেরও তিনি অনেক সেবা করিয়াছেন। ছাত্রজীবনে, দর্শন- 
শান্ত্রে কঠোর সমন্তা-সমূহের মর্দ্োদ্ঘাটন পূর্বক, রাত্রিকালে 
চতুষ্পাঠী হইতে যখন তিনি গৃহে ফিরিতেন, মানসিক-ক্লাস্তি অপ- 
নোদনের জন্য পথে উচ্চ-ক্ঠে ভগব্দগুণগান করিতে করিতে 
যাইতেন। তিনি এমনই কুক ষে, তাহার সেই গান শুনিবে 
বলিয়া পথি-পার্খস্থ গৃহস্থেরা বন পূর্বক জাগিয়া থাকিত। 

হ্যায়রত্ব মহাশয়ের কবিজীবনের সাধনা অন্বেষণ করিলে, হাদয়- 
বান্‌ ভাবুকগণের কৌতুহলোদ্দীপক অনেক সামগ্রী পাওয়া যায়। 
কেবলমাত্র সংস্কৃত কবিতা নহে, নব্যাবস্থায় তৎকালোপযোগী 
বাঙ্ালা রচনাও অবদর মতে ন্ঠাররত্ব মহাশয় অনেক করিয়াছিলেন । 
পূর্বেই বলিয়াছি, কোনওরূপ সম্প্রদার-স্থঙজনে অর্থবা প্রতিষ্ঠা-অর্জনে 
্তায়রত্ব মহাশয় নিজের কবি-জীবনকে নিয়োগ করেন নাই। এ বিষয়ে 
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তিনি এতই উদাল ছিলেন যে, সকল রচন! হন্ধ সহ রক্ষিতও হয় নাই । 
তাহার সেই নব্যাবগ্থার বাঙ্গালা রচনার লিপি, একথানিও আর 
পাওয়া যায়না সংস্কৃত রচনা-শক্তির সমালোচনার পূর্বে, স্তায়রতব 
মহাশয়ের বাঙ্গালা রচনার ভঙ্গি কিরূপ ছিল, তাহার আদর্শ, 
'আগমনী' নামক তাহার রচিত একথানি পাঁচালী হইতে নিয়ে প্রদত্ত 
হইল। প্রথমেই কৈলাস-বর্ণনা পূর্বক উমাকে হিমালয়ে যাত্রা করান 
হইতেছে। যথা, 


কৈলাদ সর্ব-প্রধান যথায় বিরাজমান 
সহাসনে শঙ্কর শঙ্করী ) 

স্বর্গ তে৷ অতি সামান্য, ব্রক্মলোক নহে মান্যা) 
গণ্য নছে গোলোক-নগরী | 

যে স্থানের বিস্ববনে . বিজনে একাগ্রমনে 

_. যোগ-বাক্য বিরূপাক্ষ-মুখে, 

শুনিয়া কাল-বারিণী মহাকাল কুটুম্বিনী 
নিমগন অগণন সুখে । | 

সে বনে করিয়া বা শুক পক্ষী যোগাভ্যাস - 
করে, ব্যাসালযে জন্ম ল+য়ে,__ 


শুকদেব নাম ধরি; হর্ষে হরি-ভক্তি-বারি 
বধিলেন মহধি হইয়ে। . 
যে স্থানে শাশানক্ষেত্র জানিয়! অতি পবিত্র 


যোগাভ্যাসে যোগী করে বাস, 


ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 








পাপীপপিপাপপ পপি পশিপিী পি পপাপিপপিশাশপাশশীশি শি; 





স্বয়ং ব্রন্ম গণপতি যে স্থান রক্ষায় ব্রতী 
দ্বারি-ভাঁব ধরি” বার মাপ, 
কৈলাদের কত ব্যাখ্যা ইহাতে কর পরীক্ষা 


যে স্থানের পিশাচ প্রভৃতি, 

অতি পুজ্য সর্ব স্থলে যাহাদের না পুজিলে 
পূজা নাহি লন তগবতী। 

পুরের চৌদিক ঘেরিঠ কল্প-ৃক্ষ সারি সারি 
অমান্য সামান্য তরু-মত, 


যে স্থানে করেন দান ভগবতী, ভগবান্‌, 


চতুর্ববর্গ-ফল অবিরত | 
যে স্থানের অগুমাত্র ছায়া বারাণসী-ক্ষেত্র 
যা হ'তে পবিত্র স্থান নাই, 


যে বারাণসী নগরে বামেতে বাসনা করে 
স্থর-নর-কিনম্নর সবাই | 
এ হেন কৈলাস পুরী তাহে বাম পরিহুরি। 
_ কুত্তিবাম সহ বাস ত্যজে' 
নাশিতে জননী-রশ যাইতে জনক-দেশ 
*ব্রক্ষময়ী সাজিলেন নিজে । 
আশুতোষে সান্তোষিয়ে শিবের অনুজ্ঞা। লয়ে 
_সুভ-যাত্রা করে শিব-জায়াঃ 


পন পাপী পাপ 


লি উটি সনি 
পি উস 


6৮ পঞ্চম পরিচ্ছেট। | 
সপ ্গীটাাাীপীপিিপিস শী সস্পিসিজ 
জয়া ও নন্দীরে যেতে ননানেও সঙ্গে লে 

ৃ আদেশ করেন মহামায়া! | 


গু মঃ মাঃ ২ ঈ 
পিত্রালয়ে যাইবার জন্ত সভীর বেশ-বিন্তাস এইরূপ। 


%ঃ 4 যঃ 8 মং 


সাঁজায় সঙ্গিনী আমি  ভ্রিলোকেশী-কেশরাশি 
মল্লিকা, বকুলে; টাপা ফুলে, 

ঘতনে কোন যোগিনী বিনয় ভবানী-বেণী 
হেরে? লঙ্জী! ধরে ফণিকুলে। 

মীথাতে সিন্দুর ধরে স্মিতমুখী সমাদরে, 
মণি-মুক্তা-ন্বণ-অলম্কারে_-- 

মায়ের সজ্জিত গাত্র কজ্জলে উজ্জ্বল নেত্র 

| বিল্বগত্র ধরে শিরোপরে | 

নলক নামাগ্র পরে ভ্রিলৌক-জননী পরে, 
তিলক পরিল নাঁসা*মূলে ) 


ভ্রিপুরহ্থন্দরী-পাণ় মুপুর কেহ পরায় 
শুভযাএা-কালে কুতুহলে। 
খিনি স্ৃত্যু্জয়-জায়া স্বয়ং ঘিনি ঘোগমায়া 


দয়া হেতু মর্বজীবোরে 


পঞ্চম পরিচ্ছো। ৪৯ 


তিনি লৌক-শিক্ষা জন্য সধবা-সৌভাগ্য-চহ 
 ধরিনেন লৌহ বামকরে | 


বক্তপন্ম-মাল্য গলে ক্ত পদযুগলে 
ঝবক্তাম্বর পন্লি গুভস্করী, 
হরিষে হরিধাহন পৃষ্টোপরি আরোহণ 


করে, করি-মুখে ক্রোড়ে করিঃ। 


রী নু গং ৬ রী 


মন্দী একে পাগল, তাহাতে আধার ভা খায়। ভাহার গমন 
ধ্ণম| ভ্ভায়র$ মহাশয় এইফগে করিয়াছিলেন। 


৭৮৭ টি 
র্চলননদিনী-সঙ্গে যায় নন্দী রঙ্গে ভঙ্গে 
আনন্দ-তরঙ্গে মগ্ন হয়ে) 


খেয়ে ভাঙ. আঁখি ভঙ্গি, বাক্‌ ভঙ্গি, গতি ভঙ্গি 
করে” চলে ত্রিশুল ধরিয়ে ॥ 
পার্বতীর প্রিয়-ভূত্য. কখন, বা করে নৃত্য 
কখনো ব| দন্ফে লন্ দেয়) 
কতু ধারে ধীরে গতি কখনো বা পার্কতী(র) 
পদ ধরি+ গ্রণতি জানায়॥ 


ণ 


£5 গঞ্চম পরিচ্ছদ । 


নন্দীর সৌভাগ্য চিন্তা করতঃ তক্ত-কবির মনে হইক্লাছিল, 
কাল কি ইহার তুল্যকক্ষ, : 
কাল কে কি কেউ করে লক্ষ্য, 
কাল-বারিণী আছেন যার পক্ষে, 
নন্দীর অগণ্য পুণ্য 
নন্দন-সমান গণ্য | 
| চির দিন দীনতারা-সমক্ষে। 


রী ্ র্‌ ্ ্ 
পথে যাইতে যাইতে নন্দী, ক্ষুধা-তৃষ্চায় ঝড় আকুল হইয়া উঠিল। 
কবি বর্ণনা] করিলেন । 


্চ রা রর রঃ 
হেন কালে নন্দী এসে আনন্দময়ীর পাশে 
নিরানন্দে কহে মৃদ্ুভাষে, 


“মরি মা তৃষ্ণায় মরি) ক্ষুধাতুর ও শহ্করি, | 
কৃপা করি তৃপ্ত কর দাসে।” 


রং যু ৬ ৬ 
ভগব্তী তক্তাধীনা। তিনি তখন কি করিলেন? 
ধু রঃ রঃ ক 
পূরাতে নন্দীর ই, পরিহরি” সিংহ-পৃষঠ 
ভূমিষ্ঠ হলেন শুভস্করী, 
হলে ধাঁর অভিপ্রায় হয় স্থষ্ি-স্কিতি-লয়) 


_. স্বত্যুঙ্য় ধার আজ্ঞাকারী | 


পঞ্চহ পয়িচ্ছে। $2 


দেই ভগবতীর অভিপ্রায় হইয়াছে, আর অভাব কিসের? 


সুতক্ষ্য ফলের বৃক্ষ... তৎক্ষণাৎ লক্ষ লক্ষ 
লক্ষিত হইল ইচ্ছা-মতে, 
তারার আদেশ পেয়ে অতি তরান্বিত হ'য়ে 
_. জান্কুবী এলেন জল দিতে। 
ভ্রিলোক ভোজন তরে, মা বলে? যদি কাতরে 
| ডাকে মাকে দুর্গমে পড়িয়ে, 
ছুর্গতি নাশিতে তাঁর তখনি জগম্মাতার 


অধিষ্ঠান হয় তদালয়ে। 

নন্দী তো নিজের ভৃত্য. হয়েছে অতি ক্ষুধার্ত 
শুনে তার কাতরতা-বাণী 

আরকি মার সহ হয় লেহা-ভোজ্য সমুদয় 


সে স্থানেই প্রস্তুত তখনি । 

হসস্ত অক্ষরের গায় যে অক্ষরের উচ্চারণ, পাঁচালীর রচনায় সকল 
মময়ে মে অক্ষরকে, পৃথক অক্ষর ধর! হয় না। এ কারণ 
অন্ান্ত রচনার সহিত তুলনায় এই সকল রচনায় কোথায়ও কোথায়ও 
এক আধটি অক্ষরের ন্ানাধিকা পরিদৃষ্ট হইতে পারে। 

কয়েকটা গানের নমুনাও নিয়ে প্রদর্শিত হইল। গ্রধমটা উমার 
প্রতি জননী মেনকার উক্তি। দাশরথি রায় কৃত 'গোপিকার 
বস্ত্ুহরণ' পালার * ছি ছি লাঙ্ে মরে যাই, প্রেম কর্তি কার সনে। 
কি বোধ আছে) অবোধ ননের গোপাল, বনে চয়ায় গোপাল, সে কি 
পিরীতি জানে ।” এই প্রসিদ্ধ গানের সুরে গানটা গাহিতে হা। 


€২ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


বিঝিট--একতাল।। . 
(আমার) গুনে প্রাণ জলে, জল আঅঁখি-যুগলে 1 
ত্যজি' মণিমক্ক হার, 
নর-শিরোহার নাকি পর' মা গলে ॥ 
সবার মুখে আবার একি শুনতে পাই, 
শবালয় ভিন্ন বাসস্থান শিবের নাই, 
মাথে ছাই; | 
(আবার) পাগল পাগলিনী, ভব আর ভবানী, 
সত্য বল কেন বলে সকলে ॥ 
গুনি ত্রিশুলপাণির পরণে বাস নাই, 
ভূতসনে বুষাসনে বাসে বাসনাই-_ 
শুন্তে গাই; 
( তাই ) ভাবি মা তোমার, তবে কৰে আর, 
শিব হ'তে শুভ হবে কপালে ॥ 


নিয়-লিখিত গানটা শিব-নিন্দায় উমাৰু উক্তি । 
সুর বিভান--তাল ঠেকা। 


শুন গো মা? কি মহিমা, ধরেন তোমার ত্রিশুল-পাঁপি, 
অহিতে ৰেছ্টিত অঙ্গ, আহত কত দেখিনি ॥ 

নাহি মা অ'হত হিত, দম গরল অমৃত, 

অশেষ গৌরবাস্বিত, পবাতিত খফি-ুনি ॥ 

আগুগ কপালে জলে, অগুপ-নাই কোন? কালে, 
ভিগুণ তার বশীভূত, গুণ্মতীত তিনি, 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ। ৩. 





তৃত মাত্র নয় আশ্রিত, বশীতৃত সর্বাডৃত। 

অদ্ভুত চরিত মাতঃ, ছুরিত-ঘাত-অশনি ॥ 

কত গুণ ধরেন ত্রিনেত্র, নাহি দেখেন পাত্রাপাত্র, 
পেলে বিব্বপত্র মাত্র, সন্তোষ অমনি ; 

অমর কিন্নর নরে; যে ফল বাসনা করে' 

জানায় ম। সে যোগিবরে, সেই ফল ফলে তখনি 


নিয়ে একটা শ্ঠামা-বিষয়ক গান প্রদত্ব হইল। দাঁপরথি কৃত 
“্রামচন্দ্রের দেশে আগমন” নামক পালার পকা'র প্রাণ-নাশন, 
কর্বি রে তাই শোন, মিতার আমার কোন" অপরাধ নাই” এই 
গানের হরে নিয়-লিখিত গানটা গাহিতে হয়। 


ললিত ঝিঝিট-_- একতাল/। 


বিচারিয়ে মন) লও রে শরণ, 

কল্যাপণ-কারিণী কালী-চরণে। 

বৃথা গেল কাল, কালী কালী বল, 

কালের বন্ধন নইলে কাটুবি কেমনে | 

অন্ত সুরের কপ! শুদ্ধাচারী পান, 

সুয়াপান শুদ্ধাচার দুই সমান, 

বাাকরতরু বালী-সন্নিধান 

ভেদ নাইরে; 

কপাদানে কপণতা নাই কোন? জনে ॥ 
গুচি-স্থানে অন্তের পূজার অধিকার, 
শোঁচা শৌচ কালী-পুজায় নাই বিচার; 


৫৪ গঞ্চম পরিজেজ। 


টিটি রা 712 রান রর 
. বথায় চ্ছা! হয়, পূজ্লে কালিকার 
কপা পায় রে; ক 
বসে' বিষতর-মূলে বিস্বা খ্বশানে ॥ 

যায়রত্ব মহাশয় যেরূপ হৃদয়বান্‌ ভাবুক ভার উর্বর ভূমিতে 
তাহার মেইরূপ সহৃদয় সঙ্গি সমৃহেরও জ্মভাব হয় নাই। এই নকল 
রচন! লইয়া সেই.ম্থুরদিক বন্ধের ভিতর অনধ্যায-দিনে আননের 

সামা থাকিত না। | 

স্তায়রহ মহাশয় একজন প্রকৃত কষসামোনী। ব্যাস-বান্মীকির 
বিভু-বর্ণনা হইতে ভারতচন্ত্রের বিস্তান্ুন্দরের প্রণয়-সন্মিলন পর্যান্ত, 
যেখানেই তিনি কবিভা-মুন্দরীর সুকুমার অঙ-সৌষ্ঠৰ দর্শন 
করিয়াছেন, সেইখানেই তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে 
পারেন নাই। গুণবানের গুণের অবমাননা তিনি কখনই করেন নাই। 
দ্াশরথির তিনকড়ি রায়ের স্তায়, গোপাল উড়ের তূলোও। নিজ কণ্ঠের 
পরিচয় দিয়া, তাহার নিকট সর্বদ|! সমাদর পাইয়াছে। তিনি সঙ্গীত 
ও কবিত্বের এতই উংনাহদাতা যে, যত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পাঁচালীকার, 
যত প্রধান প্রধান যাত্রাকর, দেশে সকলেই কাহার একান্ত অন্থগত 
ছিলেন। ন্যায়রত্ব মহাশয় শুনিতে ইচ্ছা করিলে, বিনা পারিশ্রমিকে 
আসিয়৷ সকলেই গাহিম্বা! যাইতেন। এইকধগে উত্তম উত্তম পাঁচালী, 
যাত্রা প্রভৃতি লইয়! ভাটপাড়ায় তিনি সর্বদাই আনন্দ করিতেন। এই 
সকল আনন্দ উপভোগের সময় গ্রাচীনাবস্থাতেও বালাকালের সেই 
হুরসিক সঙ্গীগুলি পার্থ না থাকিলে, স্ঠায়রন্ব মহাশয় আস্তরিক 
কষ্ট অন্থতব করিতেন। তিনি যাহান্িগকে ভালবাসেন, সকল 
কার্যেই তাহাদিগকে চাই। তাহার ভালবাস! এমনই নিষ্কৃত্িষ। 
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স্কায়রর মহাশয়ের জ্ঞাতি-প্রিয়তাও অসাধারণ। তিনি ভট্টপন্মীতে 
বিপুল জাতিমগ্ডুলীর মধ্যে থাকিরা পৃজনীয় ব্যক্তিগণের চিরকাল 
অনুগত হইয়া কার্ধ্য "করিয়াছেন ।, গুরুতর সম্প্কীয়গণের নিকট 
চাগল্যগ্রকাশ জন্মাবধি করেন নাই। পৃজ্য-ব্যক্তিগণ কোনও আজ্ঞ! 
করিলে, চিরকাল কৃতার্থ হইয়া! তাহা পান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
পৃজাহগ্িপকে প্রগাম করিবার জন্য প্রতি বৎসর বিজয়া-দশমী দিনে 
তাহান্বের গৃছে গৃহে একাস্ত ভক্তি সহকারে উপস্থিত হুইয়াছেন। 
তাহারাও ভ্যায়রত্ব মহাশয়কে চিরদিন অকপট-চিত্তে আশীর্বাদ 
করিতেন। তবে, দৌষই হক অথব। গুণই হৌক, একটী বিষয়ে 
ন্যায়রত্ব মহাশয়ের লথু গুরু জ্ঞান থাকিত না। তিনি একান্ত পিতৃ 
তক্ত। কেহ বিদ্বেষ বশতঃ সেই স্বর্গীর মহাপুরুষের কোনও নিন্দা 
করিলে, তিনি হিতাহিত জ্ঞানশুন্য হুইতেন। ন্যায়রত্ব মহাশয় 
উষ্টপন্লীতে সমসম্পকীয়গণকে গ্ুমধুর ভ্রাতৃ-সঙ্বোধনে সর্বদ! 
সন্োধিত করিতেন । তীহার্দের সহিত একত্র অবস্থান কালে 
আনন্দের সীম থাকিত না। গ্রামের কোনও শিব-মন্দিরে পূর্বে 
'বহুতর জ্ঞাতি অপরাহ্ধ কালে সমবেত হইতেন। ন্যায়রত্ব 
মহাশয়ও নিয়মিত দূপে গ্রতাহ সন্ধ্যার পূর্বে তাহাদের সহিত 
মিলিত হইয়া অশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। এই সকল 
আত্মজনের মধ্যে কেছ পীড়িত হইলে তিনি তীহার পারে 
গির! পীড়াদির উপশম কল্পে বন্ধুবান্ধব সহ সংপরামর্শ করিতেন। 
কোনও রূপ বিবাদ- বিসন্থাদে যাহাতে আত্ম-বিরোধ ন হয়) সে 
কারণ অনেক সময় মধাস্থতার দ্বার! তাহা নিবারণ করিতেন 
বালকগণের মধ্যে কেহ চাগল্য বশতঃ কোনও অকাধ্য করিয়! 
ফেলিলে। রাজদায়ে যাহাতে বংশের কলঙ্ক প্রকাশ ন! পায়, তছ্ছিষয়ে 
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চেষ্টা করিতেন। এইরূপ যথাসাধ্য ছিতকাধধ্য করা ব্যতীত, ন্যায়রত 
মহাশয় জীবনে একদিনও কাহারও অথিষ্ট-চেষ্টা করেন নাই। 
কাহারও অনিষ্টচিন্তা, মনেও কখন? স্থান দেন নাই।. বহুসংখ্যক 
জ্রাতিমণ্লীর মধ্যে, কাহারও লহিত ঘটনাচক্রে ক্ষণিক বিরোধ 
মাত্র দি দৈবাৎ সংঘটিত হইয়া! থাকে, তাহা ধর্তবোর মধ্যে নহে। 
কারণ, কোন” ঘটনায়ই ন্যায়রত্ব মহাশয়ের উপর কাহারও কিছুমান 
অনুরাগের ক্রটী হয় নাই। জাতি-মগলীর নিকটেও এইননপ আদর- 
লাভ জীবনের একটী অল্প আননের সামগ্রী নহে। 
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কাশীবাসের প্রবোচলা। হাতুয়া-মহারাজের 
বৃত্তি। ভট্টপল্লীত্যাগ। ৰরঙ্গভূদির নিকট 
বিদায়-প্রীর্থনা। পগ্ডিতগণের 
নিকট ক্ষমাতিক্ষা। 
এই সকল আনলে প্রাচীনাবস্থায় ন্যায়ত্ব মহাশয়ের চিত্ত আর 
আবদ্ধ বছিল না| বিশ্বনাথের আরতির বেদধ্বনির সহিত প্রাচীন 
ফালে সকল আনন্দকে তিনি বিলীন কৰিবেন, দিগন্তব্যাপিনী সহ- 
ঘুখী নদীর আত” মহাসাগরে হিলাইবেন, বছদিন হইতেই তাহার 
চিত্তে এই বাসনা ছিল। এক্ষণে ক্রমশঃ দেই প্রাচীনাবস্থা উপস্থিত 
হইতে লাগিল। কঠিন মহ্থাকালও এই সময় তাঁহার চোখের 
সম্মুখে পার্থিৰ আনন্দের নশ্বরত। দেখাইয়া! অভিনর আরম্ভ করিলেন। 
তাহার প্রিয়তম কনিষ্ঠ ভ্রাতাগুলি, সকলেই একে একে কালগ্রানে 
পতিত হুইলেন। প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যেও কোনগরে মহামছো- 
পাধ্যায় দীনবন্ধু ন্যাররত্ব মহাশয় মার অবশিই্ রহিলেন। আর 
মকলেই গতাস্ত্ হইলেন। কুড়ক্দিছির ৬রামধন তর্কপঞ্চানন, 
বিদ্বপুষ্করিণীর ৮ প্রসন্ন ন্যাক়রত্র, নবদীপের ৬ তুবন মোহন বিদ- 
রত্ব প্রভৃতি পরম প্রীতিভাঙন বরদ্য অধাপক্গণ একে একে 
৮ 
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শাক ০ পপ পবন পিলপশ পপি সপা পিপিপি শন পা? পাপী শা 


লোকান্তরিত হওয়ার; সভার আমোদ তিয়োছিত হইল। এই সময় 
ন্যায়রত্ব মহাশয়ের চিত্ত অত্যন্ত উদ্ান ভাব ধারণ করে। একদা 
জয়পুরের মহারাজের নিকট হইতে প্রত্যাবর্তন কালে, শ্রীন্রী৬- 
কাশীধামে নামিয়। বিশ্বনাথের নিকট কাতর ভাবে প্রার্থনা করিলেন, 
“বাবা কতদিনে তোমার নিকট আশ্রয় দিবে? পিতামাতার ক্রোড়ে 
বাল্যকালে যাহাদের সহিত লালিত হইয়াছিলাম, প্রাণসম সেই 
সকল কনিষ্ঠ ভ্রাতারা লোকান্তরিত হুইল। বিদ্যাচর্চা করিয়া 
যশোলিগ্দার কৌমার-অবস্থা হইতে, এই প্রাীনাবস্থা পর্য্যন্ত 
গাহারা প্রতিসভায় সর্ববিষয়ে সঙ্গী ছিলেন, সেই সকল পণ্ডিতের 
একে একে কাল-কবলে পতিত হইতে লাঁগিলেন। বাব! আর কি 
পলইয়! আমি বঙ্গদেশে থাকিব ?” 

ন্যায়রত্ব মহাশয়ের প্রার্থনা বিশ্বনাথের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। 
তিনি ভাটপাড়াঘ্ম উপস্থিত হইতে ন! হইতে, হিন্দুচূড়ামণি বিদ্যোৎ- 
সাহী হাতুয়ার মহারাজ ৬কৃষ্খপ্রতাপ সাহী আহ্বান করিবার জন্য 
উপযুপরি তাহার নিকট লোক পাঠাইলেন। স্তায়রত্ব মহাশয় 
তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইলে, নান! সম্তাষণের মধ্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়] 
মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনার কি কাশীবাস করিতে ইচ্ছা 
হয়? ন্যায়রত্ব মহাশয় উত্তর করিলেন “আমার কাঁশীবাস করিতে 
একান্ত ইচ্ছা, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিতেছে না।” 

রাজা । ঘর্টিবার পক্ষে প্রতিবন্ধক কি? 

নযায়রত্ব মহাশয়। মহারাজ ! প্রাচীনাবস্থার় কাঁশীবাস করিয়৷ যদি 
উদ্বরান্নের জন্য কাশীতে প্রতিগ্রহ করিতে হয়, তবে বড়ই ছঃখের কথা। 
_. রাজা। ভ্যায়রত্রমহাশয়! পূর্বকৃত কোনরূপ বন্দোবস্তের দ্বারা 
আপনি ৬গায প্রতিগ্রথ অনায়াদেই তো নিবারণ করিতে পারেন। 


- ৮ -াশিস্পীশিপশ্পাপা শিট ীশীপপীিপাপীপাশিপীিসপী?। 
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পি পিপিপি পিসি পিপল পপ কপ সপস্পিপ্পা 


হায়রত্ব মহাশয়। মহারাজ! সেরূপ বন্দোবস্ত আমার কিছুই 


নাই। কারণ মহিষাদল-রাজবাটা অথব! অন্তান্য স্থানে ূ্বসথিরীরুত 
সেরূপ বৃত্তি যাহ! আমার আছে, তাহা যৎসামান্ত । তগ্ছারা কাশী- 


বাদ চলে না। শিষ্যগণ যাহ। কিছু সাহায্য করেন, তাহাও 
গ্রহণ করিব। কিন্তু তথাপি আমার কাশীবাসের ব্যয় সন্কুলন 
হইবে না। 

রাজ] । শিষ্য-শাখা, বিষয়-সম্পত্তি প্রভৃতি দ্বারা আপনার বার্ষিক 
যে আয় আছে, তদতিরিক্ত আর কত টাক! সাঁলিয়ান। হইলে, 
আপনার কাঁশীবান চলিতে পারে? 

স্তাররত্ব মহাশয় । আর ৫০২ পঞ্চাশ টাকা মাত্র মাসিক সংস্থান 
হইলে, আমার কাশীবাদ-বাদনা পূর্ণ হয়। 

রাজ!। স্ঠায়রত্ব মহাশয়! কাশীতে যাহাতে আপনাকে প্রতিগ্রহ 
ন| করিতে হয়, আমি তাহার ব্যবস্থা করিতেছি। মাসিক ৫৭১ পঞ্চাশ 
টাক! হিসাবে ৬০*২ ছয় শত টাকা সালিয়ানার নির্বন্ধ আমিই 
আপনার জন্য করিলাম। 

বিশ্বনাথের দয়া বিচিত্র। তাহার নিকট আশ্রয় পাইবার জন্য 
্যায়রত্ব মহাশয় অব্যবহিত পূর্বে কাশী হইতে জ্বানাইয়া আসিয়া- 
ছিলেন। ভাটপাড়ায় উপস্থিত হইব! মাত্র, একজন ব্রাহ্মণ নরপতি, 
অযাঁচিত-ভাবে আহ্বান করিয়া, তাহার ব্যবস্থা, করিয়া দিলেন। 
এইরূপ বহুতর ক্ষেত্রেই ন্যায়রত্র মহাশয়ের উপর দেবদয়ার অঙ্ুত 
ৃ্টাস্ত সকল দৃ্ট হইয়াছে | ন্যার়রত্ব মহাশর এই সময় আনন্দে 
উৎফুল্প হইয়। নিয়লিখিত কবিতাটা রচন! করেন। মহারাজের উপর 
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং আত্মমোচনে তীব্র ইচ্ছা উভয়ই কবিতাটীর 
অক্ষরে অক্ষরে গ্রকাশ পাইতেছে। 





৪ যষ্ঠ পরিচ্ছেদে। 


াভূষ্ট: ঘননব্য তদ্ধিবন্বনবান্ন্য ভাক্তীতুলন্তা 
বব্ম জমন্বত বুনি বিভ্র্ঘা ঘ বতালাঘ নিষৃদূ। 
নহৃ নিচ নলিঘি লঅ্ঘ লা অন্ন হৃঘালন্নযা 
মুলান জনন্ধব্ত ঘুললনন লান লবন লন || 


মন্দ্ার্থ। 


স্থত দগ্ধ হ'লে দাহে পিতা ক্লেশ পেয়ে তাহে 
ল'য়ে যান বৈদ্যের সকাশে, 
সষটি হ'তে স্ুদুঃসহ : শমনের দৃ্টি-দাহ 
সহা করে থাকি আমি ক্লেশে। 
সে করেশে পতিত সবে বুধ জন! পাহে ভবে 
“ক্লেশহর বৈদ্যনাঁথ” ধারে, 
গাঠাইয়। কাঁণীবাসে সেই বৈদ্যনাথ পাশে 
নরনাথ! রাখিছ আমারে। 
বুঝে মোর ক্রেশ-কথ। বুঝি বা তুমিও ব্যথ! 
পাইয়াছ কোমল অন্তরে, 
হে ভূপাল মনে ধরে পিতা ছিলে জন্মান্তরে, 
এত দয়! সে পুর্ব সংস্কারে। 
এইরূপে, একটা আদর্শ বিদ্যোৎদাহী ভূপতি বঙ্গদেশ হইতে 
ন্যাঃরন্ব মহাশয়ের সংসার উঠাইয়! বিনা প্রতিগ্রহে কাশীবাস করি- 
বার ব্যবস্থা করিয়। দিলেন। ধাহার কৃপায় ন্যায়রত্ব মহাশয় পবিত্র 
বংশে অন্ম গ্রহণ করতঃ, অনন্ত বিদ্য।, অনীম প্রতিষ্ঠা ও অসামান্য 
সৌতাগোর অধিকারী হইর! ইহকাল অতিবাহিত করিলেন, তিনিই 
ধে আবার তাহার পারলৌকিক সৌভাগ্যের পূর্ণতার বিষয় চিন্ত। 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ | ১ 


পিন টা 82522: 


করিতেছেন, ইহাই এই ঘটন! দ্বারা, স্পট প্রতীরষাঁন হইল। 
ইহারই অবাবহিত পরে পুত্রের বিবাহ দিয়া জন্মভূমি পরিতাাগ করন্ঃ 
ন্যায়রত্ব মহাশর কাশীবাসে বা করেন। 

জন্মভূমির মমতা বড়ই দুশ্ছেগ্ঘ সামগ্রী । যেখানে তৃমিষ্ট হইয়! 
মাতৃ-স্তন্য পান করিতে হইয়াছে, বাপা, যৌবন, প্রৌঢ় যে ভূমিতে 
যাপিত হইয়াছে, জ্ঞাতি-বন্ধু-পরিবেষ্টিত সেই '্বর্গাদপি গরীরসী” 
ভূমি পরিতাাগের সময় হ্যায়রত্ব মহাশয়েরও চিন্ত আবেগ-পূর্ণ হইয়া- 
ছিল। সেই আবেগ-মিশ্রিত বহুতর মন্্রভেদি সংস্কৃত-কবিত। 
সেই সময় রচনা করেন। তাহার অনেকগুলি এডুকেশন গেটে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। বিদায়-কালে নিয়-লিখিত শ্লোকটার দ্বাঝ! 
স্াররত্ব মহাশয় বঙ্গভূমির নিকট আজ্ঞা! প্রার্থনা করেন। 


ক্সাক্ান্তা লললীন লীনঅঘি লালাহাঘে স্ন্দজাং্‌ 
নজ্ছন্ অমনপিনীত লন ন্: দণ্রীলি: দ্র: । 
নিন্মুনাহি সহিউন্ঘ জা নামাদিলানানন 
ন্দীত লদীভললত্য নতুনত্ব নত্বান্যুন্বানাল্‌ || 
মন্দ্র্থ। 
বাল্য হ'তে দাসে তুমি পালিতেছ বঙ্গভূমি 
শ্নেহময়ী জননীর প্রায়, 
হৃদয়র্পপঞ্জরে রাখ, সদ যেন বশে থাক, 
তব ধণ শোধা কি মা ঘায়। 
দিয়াছ মা অনিবার ফল-মুণ-পয়োধার 
হ'লে আমি ক্ষুধায় কাতর, 


৬২ ষ্ঠ পরিচ্ছেদ | 


মাথ্যো ওই কোলে কত মল-মূত্র অবিরত 
51676, 7া1 নাই তে?র/ 
আছি হতে তোর ছেলে শ্নেহমরি, তোর কোলে 
ধূলা-খেলা করে নমাপন, 


সস্তানেরে ওমা তুমি আস্ত দাও বঙ্গতূমি 
কাশীবাষে চলেছি এখন ॥ 


শাস্ত্রীয় কথ! লইয়৷ সভা-ক্ষেত্রে অনেক সময়ে পগ্ডিতগণের মহিত 
্ঘায়রত্ব মহাশয়কে তর্ক-বিতর্ক করিতে হইয়াছে। কোনরূপ অপরাধ 
পাইয়। তাহাদের মধ্যে কাহারও অনন্ত থাক! বিচিত্র নহে। স্বদেশ 
পরিত্যাগ কালে নিয়লিখিত কবিতাটী রচনা করিয়া, তিনি কাত্তর- 
ভাবে মকলের নিকট ক্ষম! প্রার্থনা! করিয়া গিয়াছেন। 


অক্করাঘাযলঘাহ্য আজনয ঘা্ামি জাঙামন্ 
মহীঘাবিক্ক জমি বল্লি নিতৃসা ত্য হ লতৃন্বমিযা: | 
অন্ন মজন্নু নীলমন্ত্রা ঘাস্তদ্বিমা মাগ্রনা 
স্ঘগ্থ ভিষ্িনাজ্বি; ঘহিনয হাত্বাৰ হাষ! ভন ॥ 
মন্মার্ঘ। 
কাশীবাস করিবারে দীন-হীন যাত্রা করে, 
উঠিবে গো! বঙ্গের বসতি, 
যর্দি এই বন্গস্থলে, থাকেন পত্ডিতকুলে, 
_ মোর দোষে কেহ রুষ্টমতি, 
আছি সবসাধুকলো সমুদয় দেষ ভুলে 
তুষ্ট হৌন অধীনের প্রতি, 
গুল-্লমী কৃত-বাস . করিছে রাখাল দা 
করযোড়ে সবারে মিনতি ॥ ্‌ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছো। ৬৩ 





এক্টলে একটী কথা বলিয়া রাখি। ন্যায়রত মহাশয়ের মংস্কৃত 
কবিতাওলির অহবাক একাশ না করি জামরা এশা প্রকাশ 
করিতেছি । তাহার হেতু এই যে, এক ভাষার রস ভাযান্তরে 
গ্রকাশ করা অতি ছুরূহ। তদুপরি মাত্র প্রতিশব্ধ বাবার করতঃ 
অনুবাদ করিয়] গেলে বঙ্গতাষার পাঠকেরা মূল কবিতার রস কিছুমাত্র 
বুঝিতে পারিবেন না| হেতুগর্ভ একট ক্ষুদ্র বিশেষণে সংস্কৃত ভাষার 
যে উদ্দেশ্য সাধন করিতে গারে, ক্রিয়াকর্তৃকর্ম-মমন্বিত হেতুগর্ত বাক্য 
রচনা না করিলে বঙ্গভাষায় অনেক স্থলে সে উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। 
বহু বিশেষণের শ্রেণী, বছ সমাসের শ্রেণী সংস্কৃত ভাষায় যে সৌন্দর্য 
বর্ধিত করে, সমান ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, বিশেষণ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া 
অন্য প্রকারে ভাব গ্রকাশ ন|! করিলে বঙ্গ ভাষায় মে সৌনধ্য 
অনেক স্থলে প্রকাশিত হইতে পারে না। যে আতাদ, যে আশয়, 
স্কত কবিতায় খুলিয়| দিবার নিম নাই, বঙ্গ ভাষায় অনেক 
স্থলে সেগুলি খুলিয়া দেওয়াই রসোদীপক | ন্যায়র মহাশয়ের 
কবিতা সমূহ পাঠকের চিত্তে যে ভাবোদ্রেক করিয়া থাকে, তাহাই 
বঙ্গতাষায় পাঠকগণকে বুঝান মামাদের উদ্দেশ্য। শবান্তর ব্যব- 
হার করতঃ যথাযথ অনুবাদ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। 








কাশীণাস। প্রিরবন্ত পরিত্যাগকালে আত্মসাত] | 
দেব (পবার ভব রচনা । মোক্ষ কামন।। 
গঙগাভক্তি। কাশীভক্তি। শাস্কান্ুরাগ | 
পরিচ্ছদ । আকৃতি । 


এইরূপে ৬৭ বতসর বর়ঃক্রম পর্যান্ত বঙ্গদেশে অবঞ্থান করিয়। 
সন ১৩০৭ সালের ফাঞ্ুন মানে নভ্যায়রত্র মহাশয় কাশীবাসার্থ 
যাত্রা করেন। 

ন্তাররত্ব মহাশর যে অবস্থায় কাশীবন করিলেন, সে অবস্থায় 
দমকল লোকে সহজে কাশীবান করিতে পারে না। তিনি বঙ্- 
দেশে একপত্রী । দেশ-দেশান্তর হইতে পরম শ্রদ্ধা সহকারে 
আহ্বান করিয়া, সকল অধ্যাপকের অগ্রে সর্জত্রেষ্ঠ পুজার দ্বার] 
দেশবানীর৷ তাহার অর্গন| করিতেছিলেন। তাহার প্রতিদ্বন্দী 
অধ্যাপক একজনও জীবিত ছিলেন ন1। সর্ধ-সাধারণেরই তাহার 
উপর একান্ত ভক্তি। যেখানে দেশ-ঝাসীর ধর্-সংশর নিরাকৃত 
হল না, সেই খানেই ন্ায়রত্ব মহাশয়; যে কোনও শাস্ত্রের 
যে কোনও বিচারে মধাস্থ ন্যায়রত্র মহাশর ; শান্ত্রীর় ব্যাপারে 
কুতর্ক ও কুফল লইয়া কোনও অধ্যপক স্বেচ্ছাচারিতা করিলে 


সগ্চম পরিচ্ছেদ । ৬৫ 


শান্তবিদগণ ন্যায়রত্র মহাশরের নিকট পরিচয় দিতেছেন ) কেহ 
অযথা শাস্ত্রীয় তর্ক করিয়। সভার দান্তিকতা করিলে, ন্যায়রত্ব মহাশয় 
চোখ রাঙাইতেছেন ; ন্যায়রত্ব মহাশয়ের আধিপত্যে বঙ্গদেশ 
পরিপূর্ণ । এই নকল সন্রম উপেক্ষা করিয়া সকল অধ্যাপকে 
কাশীবাম করেন না। এতদ্বযতীত, অন্যান্য প্রলোভনের সামগ্রীও 
ছিল। ন্যায়রত্ণ মহাশয় ভট্টপল্লীর যে বংশের শোভাস্বরূপ, সেই 
বংশের গুরুতা দেশ-গ্রসিদ্ধ। নানাস্থান হইতে পবিত্র ্রাহ্মণগণ দীক্ষা- 
ভিলাধী হইয়। ব্যাকুলান্তরে এই বংশ হইতে সুযোগ্য গুরুর অন্বেষণ 
করিয়া থাকেন। ন্তায়রত্ব মহাশয় যে সময় কাশীবাস করেন, তিনি 
এই বংশে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান্‌ পুরুষ, এবং তাহার উপর নানা দেশস্থ 
লোকের একান্ত ভক্তি । তিনি এই সময় ভট্টপন্লীতে থাকিলে তাহার 
শিষ্য-সংখ্যা আরও বহুতর বৃদ্ধি পাইবার সম্তাবনা ছিল। তন্দারা তাহার 
পুত্র-পৌত্রাদির বিশেষ উপকার হইতে পারিত। কিন্ত মুমুক্ষ 
ব্যক্তি স্বীয় মোচনোপায় উদ্ভাবনকেই চরম-পুরুষকার জ্ঞান 
করিলেন। | 

ন্থায়রত্ব মহাশয়ের জীবনে, আমর! তিনটি বিষয় দেখিতে পাই । কৰি- 
জীবনে সথললিত-কবিতাচ্ছলে নানাধিধ উপদেশ-প্রকাশ ; অধ্যাপক- 
জীবনে, বঙ্গীয়-বিদ্ংসমাজে প্রবল আধিপত্য; খষি-জীবনে সকল মাধি- 
পত্যে উপেক্ষা; স্ভাররদ্ব মহাশয়ের ন্বদেশ-ত্যাগকালীন রচিত 
কবিতা সকল অনুসন্ধান করিলে জান! যাঁর, দেশে তাহার যেসকল 
প্রিক্ব-সামগ্রী ও মমতার বস্তু আছে. জন্মভূমি ত্যাগের সমর সকলগুলি 
চিত্তে যুগপৎ উদিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহ-পরকালের বন্ধুর আশ্রয় 
লইতে চপিয়াছেন, কি প্রহিক, কি পারত্রিক সকল অবস্থার গ্ুতচিস্ত! 


তিনিই করিবেন, এই বিবেক ন্যায়রত্র মহাশরের সকল সাকা-ডোর 
৯ 


৬৬ সগ্ডম পরিচ্ছেদ । 


বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এ সময়ের রচিত ছুই একটি কবি 
নিয়ে প্রদর্শিত হইল। 
অন্রজঅলজ্ঘ: ঘমমপ্টিজানি 
অন্বুল-মাহা: বৃত্ব-ম্মলানি | 
ছিলা নিগ্কঞ্বব্মাম্মত লা 
মঞ্জান্সন্বা হন্ন মনত: ॥ 
মন্থার্থ। 
বন্ধুত্-বন্ধনে আছি বক্ষবাসী মনে 
আশৈখব বদ্ধ আমি এহিক-জীবনে। 
ছিন্ন করি" বিশ্বনাথ সে স্থ-বন্ধন, 
সকল মমতা মায়! দিয়! বিসর্জন, 
তোমার আশ্রয়ে এই দীন-হীন চলে, 
যেহেতু তুঁমি হে বন্ধু ইহ পরকানে। 


নায় মল্লা হতৃমত্ব্দীন্মি 

নিহ্যাজ্িনা হিন্বন্যাআ্যন্রনিন। 

বিজ্তজ্য নিক্বহরহ মাক্ময লা 

যজ্জানবমনাক দহন ঘন্থু: | 
মন্মীর্থ। 

চলিতেছি বিশ্বনাথ তব মন্নিধান 

বঙ্গের বিপুল কীর্তি করি, তৃণ-জ্ঞান, 

মঘতনে বিদযাচষ্ঠ! করেছি শৈশবে, 

বিনা ক্লেশে অর্থাগম হয় কত ভাঁবে, 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । ৬৭ 





পপ পপ পাপী পাস সত 


ওহে বিশ্বনাথ আজি সব পরিহরি, 
সকল মমতা-মায়া চিরতরে ছাড়ি? 
তোমার আশ্ররে এই দীন-হীন চলে 
যেহেতু তুমি হে বন্ধু ইহ-পরকালে ॥ 
অঘিব্ত-নব নিলা লামা 
বৃনান্মলাভী; ্ব লিজান্মজাম্বাল্‌। 
ভিব্া নিজ্ঙ্জহলাক্ময লা 
অব্মান্নলনাল হল লন্তু: | 

মন্ধার্থ। 
চারিধারে স্নেহশীল জ্ঞাতি-পরিজন, 
' কন্যা দৌহিত্রাদদি কত মমতার ধন, 
ওহে বিশ্বনাথ, আজি সব পরিহরি' 
সরুল মমত! নার) চিরতরে ছাড়ি 
তোমার আশ্রয়ে এই দীন-হীন চলে 
যেহেতু তুমি হে বন্ধু ইহ-পরকালে ॥ 
সাঘী অলানল্য নিলা সবাক 
দঙ্া্বনাঞ নম লন লিনাজ্নল্‌। 
তগছ্ঘ লাদকু মানত বলা 
অন্মান্ন লনান্্ ঘহন্স অন্তু; ॥ 
মন্মার্থ। 

শ্বজন-পোষণ তঞ্কে যত অর্থ চাই 
বি) এনে দের তাহ। কোন' চেষ্টা নাই। 
অতি যত্ধে করিয়াছি নবীন ভবন. 
কি আন্বন্দে বান তাহে করি অনুক্ষণ। 


৬৮ সপ্তম পরিচ্ছেদ | 


ওহে বিশ্বনাথ! আজি দমুদন্ধ ছেড়ে 

ৃ তোমার আশ্রয়ে চলি, ম্মরিয়৷ তোমারে। 
তুমি নাথ মোক্ষদাতা জীবনাস্ত হ'লে, 
জীবের তুমি হে বন্ধু ইহ-পরকালে ॥ 


স্ায়রত্ব মহাশয় আপন শিষাগণকে একান্ত ভালবাসিয়! থাকেন। 
কাশীধাম গমনকালে তাহাদের স্মৃতিও ন্যাররত্ব মহাশয়কে ব্যথিত 
করিয়াছিল, ইহা নিয়লিখিত কবিতা দৃষ্টে অন্থৃতব কর] যায়। 


ব্বনীঘম নানজ-ঘিত্স-লসান 

ঘহাভূজব্ালবনাব্যত্মানস্‌। 

বিলাঞ্ নন্মাতৃলাত্ময লা 

ঘধ্মাক্ম্বান হল অন্ন: | 
মন্থার্থ। 

বঙ্গদেশে শিষ্যগণ র'ল পড়ে" হায়, 

স্নেহ করিয়াছি কত সন্তানের প্রায়। 

আমারে সকলে তা'রা দেবতা! ভাবিত, 

মন্তো দেবভোগ্য স্থথে নরেরে রাখিত | 

চলিলাম আজি আমি এ সকলি ফেলে, 

যোক্ষ প্র তব পাশে মোক্ষ ল'ব বলে। 

এঁহিকের তরে হ'ৰ কেন অিয়মাণ) 

ইহ পরকালে বন্ধু তুমি বিদামান ॥ 


স্টায়রহধ মহাশয় জাশীবাদ করিয়া দেবগ্ান দর্শন করত: চন্চি 
গণেশ, বিশ্বনাথ, অন্পূর্ণা প্রভৃতি দেবদেবীর নানাবিধ স্তব রচনা 


'সপ্তম পরিচ্ছেদ। স্তন 


করিতে লাগিলেন। সেই সকল স্তব রচন। কালে সর্ব প্রথমে 
লিখিলেন, | * 
ক্যিলা আঘাব্াদ; ঘহম-হ্বস্বীনন হ্যলা 
যকা গঙ্গি জালা অত্বল-হ্ঘপাযা লহ্তরপ্ঘ্ি। 
দিন: আন্মী মাললবাদনিঘূন লী নব্মঘন 
রঙ লন্মহী: ভ্ববনিলনিনহক্বা হযহূনান্‌॥ 


মন্দার্থ। 


যেদিন জনমি” হেথ। শৈশবে ফুটিপ কথ। 
তদবধি এ ন্ুদীর্ঘকাণ, 

নিজ ব্যর্থ-আলপনে সার-শূন্য সম্ভাষণে 
নিয়োজিত ছিল বাকা-জাল। 

নিদারুণ মোহবশে মজেনি পরম-রসে 
এক দ্িন(ও) রসনা আমার, 

হে গিরিশ! গিরিন্ুতে ! হে কপালে! গণপতে ! 
রাখ ভিক্ষা আজি একবার, 

স্ততি.নতি-গুণ-গানে পারি যাহে এত দিনে 
রসনারে করিতে সর, 

সেই শক্তি বিতরণ ভগবতি! ভগবন্‌ 
কর দাসে হয়ে কপাবশ ॥ 


কাশীবাম করিয়া ন্যায়রত্ব মহাশয় যে সকল স্তব-কবিত! র5না' 
করেন, তাহার মধো সর্বত্রই নিজের তবমোচন-কামন। পরিলক্ষিত 
হয়। বিশ্বনাথের স্তবে কোথাও লিখিয়াছেন, | 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


বঘাহ-বাহানিথিলাহু লন্গু 

নাস্বঘ-জানত্ত্ বৃত্রীন তন 

ল্রহুন্বিযুব্মান জতৃলিঘাল্লী 

বলাস্মী লানহমলভান্থীল্‌ ॥ 
মন্মার্থ। 


তব-সিন্ধু তরিবারে আর সুখে হরিবারে 
অস্তিমে এ বাদ্ধক্য-সময় 

শরণ করেছি সার তব পদ-তরী আর 
তারিণীর চরণ অভয় | 


অন্ত স্তবেও এইবূপে পুনঃ পুনঃ চাহিয়াছেন, 
হ্যাল হৃদি নিঘক্ি ভনিহনি লী নিক্বলাঘ দলী। 
মন্দার্থ। 
বিশ্বনাথ! স্থান দিও চরণে তোমার, 
নাহি হয় যেন দেহ ধরিতে আবার । 
নিজের সেই অভিলাধ-পুরণের জন্য কোথায়ও বা অনবপূর্ণার 
স্তবে বলিয়াছেন, 
জলা জনালঘি জনা মনা মহ্য্য 
ঘুষ স্তুক্ক্ব মল বীন্হিনলদুত্ধ 
মম্মাথ। 
কপাময়ি! ত্রিজগতে তুমি মা শরণ 
বাই! মম কৃপা করি' করিও পূরণ। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । ৭১ 


আৰার এই ভবে কামন! করিয়া! ফধনও বা! মনে মনে কুষ্টিত্ত 
হইয়াছেন। সেকালে লিখিরাছেন, 
ঝাঘা-বহললষ জন্মূল্িন হন্যহ্য মল: সই 
ব্বান্ত্যাসিন্য জধ্যন্থিজ্ছমদবহ্যানীঘ্িনী দাপ্রলা | 
বৃখখলাহিজ-হীম-কুমিননঘা অন্‌ দাঘিন মী দমী 
ভাক্মনন্‌ অলোনহাঘল্বল জরা জঘাবীন্মলম্‌ ॥ 
মর্তমার্থ। 
আছে যাহা বাথা সে দুখের কথ! 
প্রভুর চরণ তলে 
দ্রাসের উচিত করিতে বিদ্বিত 
শুধু নিবেদন-ছলে। 
“্রভো দাও” বলে মনোমত ফলে 
কামন। উচিত নয়) 
বাধা নিবেদিৰ পেতে হয় পাব 
দাম র'ৰ তারি পা'য়। 
আমি লোভ-ভরে “দাও দাও” করে' 
কতগে! কামন! করি, 
সে ভীষণ দোষ ক্ষম' আশুতোষ 
করুথা-নয়নে হেরি? ॥ 


কাশী গিয়। দেব-স্থান দর্শন করতঃ এইবপ নানাবিধ স্তব রচন। 
করিতে লাগিলেন। ন্যাক্সরত্ন মহাশয় আবীবন গঙ্গাতীর-বাধী। 
তিনি কাশীবান করিলে পর কাহাকে কাহাকেও বলিতে শুন! 
গ্রিথাছিল, গঞ্গামাহাজ্বে ন্যাররহ্র মহাশয়ের বিশ্বাগ বুঝি কম। 


ই: সপ্তম পরিচ্ছেদ 


ন্যায়রত্র মহাশয় গঙ্গামাহাক্ম্যে কিরূপ বিশ্বাসী, তাহা তাহার! জ্ঞাত 
নহেন। সকল দেব দেবীর দয়া অপেক্ষা গঙ্গার দয়ার স্ঠায়রত্ মহাশয় 
চিরকাল অধিক বিশ্বাস করিয়া! থাকেন। তীহার রচিত গঙ্গান্তব 
সমূহেও সেই বিশ্বাস পূর্ণ ভাবে গ্রকটিত। স্ততি-মালার একগ্থানে 
পার্বতীর সহিত তুলনা করিয়! গঙ্গার দয়া এইরূপ ভাবে বর্ণিত 
হইয়াছে, | 
ঘলজ্জা ঘল্াত্ী মত-ক্ুতযব্রাধাল অন্ন 
খ্ষ্া লী হন লিনলিনি লান ব্রন অহূ। 
লী অহন কবহতিহঘি ভাধওতি নহহু 
অনরিক্বানাঘ' সুলবি অন্তলন্যাঁ হি কিমি । 
মন্দার্থ। 
ওমা গঙ্গে বল সতি পার্ধতীর একি রীতি 
নিজ গর্ধে সদ! গরবিণী, 
সস্তান পতিত হায় তারে না উঠাতে চায় 
মৃত্তিকায় নামে না ভবানী। 
আছে সে, শিবের বুকে এত গর্কে তাই থাকে 
ধরাতলে পড়ে না নয়ন. 
যবে তোমা পানে চাই . মহিমার সীমা নাই 
ওম! গঙ্গে করি বিলোকন। 
মন্তকে রাখেন ভব গর্ব তবু নাই তব, 
নিস্তারিতে পতিত-সম্ভতানে__ 
ধরণীর চারিধার ঘুরিতেছে অনিৰার 
আত্িত মা এ দাস চরণে ॥ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । ৭৩ 


যে.সুরধুনীর জলে “মৌদল-ন্নানও” মহাপাতক নাশ করে, তাহার 
তুল্য তীর্থ অন্য কুত্রাগি সম্ভবে না, এ বিশ্বাস ন্যায়রত্র মহবশয়ের 
বদ্ধমূল। তাই ভক্ত মায়ের নিকট বলিতেছেন, 


মনন্বনা মত লিজনত অমত্ব $নি স্ক্হাঁ 
নিলম্বন্‌ নী ভঙ্থব জন্ললঘব্লীঘান্মনুমন্‌। 
ঘন ক্দি লী লত্যান্তি ভ্দন্ভান্ব; ভ্বংনবী 
ব্রন ন্বক্জারল্নি নিতনিনিলয জব্তজলগ। 


মন্মাথ। 

নান কর: ক্লান্ত হ'লে স্বশীতল গঙ্গা-জলে 
পিপাপাক পান কর' বারি 

এ হ'তে স্বখের কিবা বিনা ক্লেশে তোর সেবা 
হ'তে পারে হে জঙ্ু-কুমারি। 

হেন সেবা যদি নরে চতুব্বর্গ দিতে পারে 
অন্য তীর্থে ক্লেশ যারা চায় 

তারা কন্পতরু ছেড়ে ঘোরে না! কি ফল-তরে 


কণ্টকিত তরুর তলায়? 


ন্যায়রত্ব মহাশর গঙ্গার একান্ত অনুরাগী। কাণীতে যে স্থানেই 

মৃত্যু হৌক, শান্ত্রমতে মোক্ষ-ফল অবন্ন্তাবী। তথাপি সেখানেও 

অনুরাগ-ভরে ন্যাররত্ব মহাশয় মৃত্যুর পুঝে গঙ্গাতীরস্থ করাইবার জন্য 

মকলকে উপদেশ করেন। কাশীবাসের পর তাহার কতিপয় আশ্রিত- 

জনের কাশী-লাভ হয়। তিনি তাহাদিগকে তীরস্থ করিয়াছিলেন। 

নিজের বিষয়েও লিখিয়াছেন, | 
১০ 


ধ€ | _. সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


আাহানার্ধ আর্থ জনলি নব বম শ্িমঘবী 
অনী মর্মজাঘী ন মননি বল: আন্থু-স্বনবী। 
যনা লীবন্‌ মীক্ষ্ন্থনলগি ন্যুলী দায়েমন্ন 
মঘিল্া স্বীহান্থি ন অহলব্ন্ী হমিজনম্‌ | 
| মর্খার্থ। তি 
ত্রিপথ-গামিনি গঙ্গে হবে বাস ভবে রঙ্গে 
তোর গর্ভে কবে নিস্তারিণি, 
ক'রে তোর গে বাস ঘুচে যাবে গর্ভে বাস 
কত দিনে শরৃ-সোহাগিনি । 


যতেক চৈতন্ত রয় সলিল অমৃতময় 
অধরেতে দিবে বন্ধুজন, 


চৈতন্ত হইলে গত পা*ব মোক্ষ কি অমৃত, 
ভবে আসা হ'ৰে বিনর্জন। 
অমৃত লাভের তরে অমর যতন করে 
.. ক্ষীর-সিন্ধু করিল মন্থন) | 
দ্বাসে যে অমৃত পাবে কতু মা দেবতা সবে 
অমৃত না পেয়েছে তেমন। 


গঙ্গাতীরবানীদের জন্ত শাস্ত্রে আদিষ্ট হইয়াছে “গঙ্গাতীরং পরি-: 
ত্যজয যেহন্ততীর্ঘাভিলাষিণ: | ব্রহ্মহত্যা ফলং তন্ত সততং সংশয়াত্ম- 
নাম্‌ ||” অর্থাৎ গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিয়া যে নকল সন্দিগ্ধ ব্যক্তি অন্ত 
তীর্থ ৰাস অভিলাষ করেন, তাহারা ব্ন্ধহত্যার ফলভাগী হন। 
গঙ্গাভী় পরিত্যাগ করিতে হয় না বলিয়াই গঙ্গাতীর-বাসীরা কাশী- 
বাস করিয়া থাকেন। স্তাতরত্ব মহাশসও সেই হেতুই কাশীবাস 


সগ্ডম পরিচ্ছেষ'। | নদ 


করিয়াছেন, মায়ের 'নিকট কুষঠিতভাবে পুনঃপুনঃই' ইহা" নিবেদন 
করিয়াছেন দেখা যায্'। : স্তবের মধ্যে একন্থানে লিখিয়াছেন, 


সবি ভন্ধী মা জললি নন বপ্রামন্তবিন . 
হাজার হাব্যানখি বিশ্ুপধঙ্থা নত্র ঘহি। 
 হ্যিনিনীষীহ্তামজঘলিভ জাহ্মা লক্ষি হা 
অহা: শ্বাস্যন্বন্মযি ঘজিলহ অক্ক,নলয | 
মন্দার্ঘ। | 
জনমিয়৷ এই ভবে' চিরকাল ভূতা-তাবে 
তব সেবা করেছি জননি, 
বাল্যাবধি সেবা করে' ছিন্ন কি আনন্দ-ভয়ে 


ওম! গঙ্গে পতিত-পাবনি। 
ভূ মা তোমার দাস করিত ন! কাশীবাস 


তবস্থিতি না হ'লে হেথায় 
অতএব স্ুরধুনি শুন মা বিনয়- বাণী 


অপরাধে ক্ষমিও আমায়। 


ায়রত্ব মহাশয় মায়ের নিকট কুষ্টিত তাবে নিজের কাশীবাসের 
হেতু আরো! এক স্থানে এইরূগে জানাইয়াছেন, 


জনন জামীঘ্ব্ন লিঘুহহ্তিতখা অন্গহ্াযিলা 
 বিনক্ম জীতাবাম্মন্তমলয মি ভননন। 

নহম্মিন্‌ দ্ঁলান: সনিজবনলঘা হ্বলরলমি লী 

সহদীলিজ্ঞ/ন নহিবলিনি লা ঘলনলম্‌ ॥ 


৭৬ সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


মন্মাথ। 
, আদি মা কাশীতে আমি. যেহেতু তোমারি স্বামী 

কীটেরেও নোক্ষফল দিতে 

করেছেন এই পুরী তুমি সীমন্তিনী তারি, 
স্বত্ব তব আছে মা কাশীতে। 

হেন বারাণমী পরে ওমা গঙ্গে হাতে পারে 
কথন' কি অপ্রীতি তোমার, 

আগে সব চিস্তী করে' পরে কাশীবাস তরে 
নিস্তারিণি এসেছে কিন্বর। 

“অমারেখলু নংসারে সারমেতচ্চতুটয়ং। কাশ্যাং বামঃ সতাং সঙ্গে 
গঙ্গা: শল্তুঘেবনং |” অর্থাৎ এই অপার সংগার, ইহাতে কাশীবাম, 
সতমন্গ, গঞ্ধাজল ও শস্তুর সেনা এই চারিটা হিন্দধর্্মাবলঙ্বী মহাত্বাদিগের 
সার পদার্থ । গ্তায়র্র মহাশয়ের শেষ জীবনে চারিটারই সংঘটন হইরাছে। 
কাশীতে তাহার অপীম শ্রদ্ধা, কাশীর মুত্বিকাতে তিনি অনন্য-সাধারণ 
ভক্তি করিয়া থাকেন। পথ চলিয়া আসিয়৷ আহার কিছা পুজা 
করিতে হইলে, তিনি কাশীতে পদধৌত করেন না। পুজা মন্ধযা 
করিবার সন যুক্তিক্ষেত্রের ভূমি জল দ্বার! ধৌত করিয়া লন না। 
পাছে কাশীতে কোনও অপরাধ হর, যেই ভয় তাহার চিত্তে সর্বদ। 
জাগরুক। দেবস্থানে শিবদর্শন করিতে গেলেই বিহ্বল হইয়া চচ্ষুঃ 
মুদ্রিত করত; পাঠ করেন, | 

বন্ধুতাহৃসি ববীগঘি নযবান্‌ মুলা লঘীন: দান 

জাগীয নন ইনইব নু যন্ত জ্মিনি: মান । 
দ্বার মলাননীতস্ব অষনী হাঘধ্য হীন: সমী 


দন্ত: জমা লিবহনমিহ্‌ অন্মী অহাম্মীব্ | 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । ৭৭. 


মর্খীর্থ। | 
বিষুপুরী ব্রহ্মপুরী ইন্ত্রপুরী কিবা 
পবিত্র কাশীর মত ত্রিভূবনে কেব1! 
হেন মোক্ষতৃমি পাবে অনাত্র কোথায় 
মুক্তি তরে কাশী তাই দেবতাও চায়। 
তুমি গো দেবের দেব, তব এই পুরে 
তোমার এ দাস-দাস, এসে বাস করে। 
চিবা বৈধ কি অবৈধ নাহি তার জ্ঞান, 
দাস বলে' ক্ষমা কর' করুণা-নিধান | 


যেরূপ কাশীভক্তি সেইরূপ শিব-প্রেমের সহিত ন্যায়রত্ মহাশয়ের 
কাশীবাম আরব হইল। সেই শিব-প্রিয় ভূমিতে শিৰ-প্রীতি কামনা 
বাতীত অন্ত ধর্মা-কার্যা তাহার নাই। পুণ্যতিথিতে গঙ্গাম্নান করিতে 
হইলে সংকলে শিব-প্রীতি কামনা, ছুর্গোংসবের সংকল্পে শিব-প্রীতি 
কামনা, শ্তামাপুজার সংকল্পে শিবগ্রীতি কামনা, রাস রথে বিষুপৃজা 
করিতে হইলে শিব-গ্রীতি কামনা, শ্রাদ্ধ-শান্তিতে পূর্বপুরুষগণের 
উপর শিব-প্রীতি কামনা, আবাঁর পুণ্যকার্ধা সকল সমাপন করিয়। 
তাহার ফল মন্ত্পা পূর্বক শিবোদ্দেশে সমর্পণ । এইব্প শিব-প্রীতির 
সহিত শিব-প্রিয় ভূমিতে বসিয়া! শিব-প্রেম শিক্ষা দিবার জন্য স্যায়রর 
মহাশয় সকল জীবকে শিব-মাহাত্ম্য বুঝাইতেছেন, 


ব্রা ম্বান্্-জন্লানন্রাহি-মযনক্বান: মিলান 
কৃজ্মস্বাসি ঘিষ্-দভ্-ক্বালসবী ভ্তষ্থা মিতী হন্ছালি। 
ভ্বন্নি সীমিত ঘন্র বল বলত লঙ্গা নলাঘভ 

ন্‌ লীজীবমিতর:যিন: মিন কুলি যান অহা দৃত্যনা ॥ 


৮ 


সপ্তম পরিচ্ছে্ঁ। 


|  মর্থার্থ। 
ওহে জীব শিশুকালে যখন অবোধ ছেলে 
7. নাহি চেনে অফিসর্েল, 
কতই ভয়েরকথা, . কৃপালু জগতপিতা 
শিব তারে বাচান কেবল। 
শৈশবে পালন তরে  শিশুমাতৃ-পয়োধরে 
ছুপ্ধধার। রক্ষা করে শিব, 
ভক্তের বিপদ্‌ যত সেই শিব অবিরত 
নাশিছেন শুন ওহে জীব! | 
কৃপা কি কহিব তার মুত্তি তিনি করুণার 
বিশ্বে আর তুলা নাহি মেলে, 
ওহে জীব উচৈঃস্বরে শিব শিব ধ্বনি করে 
. ধরাধাম পুরাও সকলে ॥। 
স্বীন: হীমিনবনষালিনর স্তহাঘান্থা স্বব্ইছিত্যা 
লিক্বাহায অব ভ্বী আহত্বঘন্‌ জাক্ ভ্বহাৰি: ঘৃহা। 
নক্মান্মিন্স অহলন্বাসি হল লিঙ্গ যহ্হ্য' মিত্র 


কাজা নিন্মযিনাশ্বন: মিন হিনচান বিল যাচ্ছনা 


| ৮৫ |... 
কি অনু কপারাশি, সুরাপান্ধী, হবেষী, 
| না গণিয়া অধিক জীব, : 
অতি ধার্মিকের প্রায় মুক্তি ফিতে সে বাক 
বারাণসী রচিলেন শিব। . 
অতএব শুন মিত্র ক্ষিঝ। ইহ কি পরত 
একমাত্র বন্ধু জেনে শিবেত। 
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্ নিত্য শিব আরাধিক্বে . . 'শিব শিব উচ্চারিয়ে 

| দিন ষাপ' চিতা এভজবে 8: : 1.৮ 
আখ বন্তুজনন জাবন্তহব্থ-জযঘত্ব বিমাজ্জান 
স্বঘস্ব অন্ন নিনিস্বলজন ঘীলক্নিলীবিিলম | 
বলান: খিনলন্ধঘাপ্তুবত্ি্ উত্তরা লহীয বব 
স্বতা নম্বহনান্‌ স্বঘারমিনাভ্যাল ছিন মাপ | 


| | মন্থার্থ। | 
বুখায় বান্ধব সহ. কাল যাপ' অহরহ 
ব্যর্থ তব অর্থ উপার্জন, 
ভবন কি উপবনে কিস্তা নীমন্তিনীগণে 
চিন্ত। সদা কর অকারণ। 
শুন মিত্র মোর কথা | শিবভক্ত-সাধু খা 
গিয়া তথা, ধরে? ভার পায়, 
সাধুমুধ-বিগলিত ্ .. শিবের চরিতানৃত 


শুনে দিন যাপহ ধরায় ॥ 


দীলি: ঘুন্ন জল লিজ লিকব্িন্ামমী: বিন 
জম: নি ঘলন্যাক্থ নিছবনাব্‌ হামাতি মীমালঘা । 
বক্স লাহানিক্সী মনিবূলনীজান জামনি নল্‌, 
লিল স্ব মিন দবিব্যম-মই ক্লালাখা নতি 
০ রি সম্্ার্থ। ॥ | 
পদ এ মির লয়ে. আছি আনন্দিত হ'য়ে. 
 বিস্তাগমে মাহি ধরে গ্রীতি, | 


৮০ সপ্তম পরিচ্ছে 


পীড়া মৃত্যু সে সবার তুলে দিল হাহাকার 
অকন্মাৎ হ'ল বিত্ব-ক্ষতি | 

এই আনন্দের শেষ এখনি দারুণ ক্লেশ 
স্থির কিছু নহে এই ভবে, 

জ্ঞানদাতা জেনে তারে চিন্ত' রে চিন্ময় হরে 
মগ্ন যদি হ'বেজ্ঞানার্বে ॥ 

ভগবানের অন্থমূর্তির বিদ্বেষ করিরা ন্যায়রত্ব মহাশয় শিবনাম 
করিতে বলিতেছেন না । তিশি বলিতেছেন, 


মূন মাবি্ব অক্বনালমসি অস্বানঘাহন দান 

নন্‌ ঝল্বত্ৰ মিক্রন লাল্রসি মিহ্লাহ্‌ নিক্ভ্য শিগ্্ঘনল্‌। 
নন্মুদিক্ষিনয নিহাজিন-মিনজ্যান্া নিলা ঘুর 

নল অল বল হান্ববামুহ্ব: বমুস্থাহত ॥ 


মন্ার্থ। 
স্বজন পালন লয় শিব হ'তে সবি হয়, 
বর্তমান ভূত ভবিষ্যতে, | 
বরহ্ধা। বিষ মহেশ্বর শিব (ই) লে ত্রিমূর্তিধর 
এ বিশ্বাস সদা! রেখে চিতে, 
উকার অকাঁর আর মকারে গঠিত তাঁর 
মোক্ষকর মুপবিত্র নাম 
কভূ বল বম্‌ বম, কখন' বলরে ওম. 
পূর্ণ হোক্‌ নামে ধরাধাম ॥ 
ভক্ত মহাপুরুষেরা বালয়া থাকেন, মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি প্রার্থনীয 
মামগ্রী। মুক্তি ভক্তির দাদীমাত্র। নিরবচ্ছিন্ন তক্তিরসে আগ্ল 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । ৮১ 


থাকিতে পাইলে, ভক্ত পুরুষের আত্ান্তিক ছঃখ-নিবৃতি হুতরাং ঘটিয়া 
থাকে। ন্যায়রত্ব মহাশয় মুক্তিতে উপেক্ষ! গ্রকাশ করিয়্াও ক্ষোন? 
কোন' সময় ভক্তিরই কামন! করিয়াছেন দেখা যায়। যথা, 





নক্লান ন ঘন নম্রা দিযিলনঘবীন্থী হলনা 

জীন্দামি; ঘলন মল তিবলন্ত জল লত্লীনম্। 

নজ্মান্নাহ্য লা ঘুহাঘ অহলা লঙ্গি' হস ঘৃলী 

ঘন্ুক্নক্িমূন ছিন: সক্ঘন স্বা$দি নীলঘিষ। 
মন্থার্থ। 


না হইল জ্রান-লাভ, না! লভিম্ধু ধন, 
সম্তোধিতে ন। পারিন্থু প্রিয় পরিজন । 
সদ! শোক তাপ প্রাণে সহি" অনিবার, 
ক্লেশেতেই কেটে গেল জীবন আমার। 
ও চরণে ওহে প্রভো, ওহে সারাৎসার, 
ভক্তি দিয় হঃখ বত ঘুচাও আমার। 
তক্তি ভিন্ন অভিলাষ কিছু নাহি চিতে, 
মুক্তি নাহি চাই আমি পিতঃ পণুপতে ॥ 


প্রাচীন মহর্ষিগণের কবিতা সকল অন্বেষণ করিলেও, এমন সন্গল 
পবিত্র ভাষায় একাগ্র ভক্তি প্রকাশ লচরাচর দৃষ্টিগোচর হর ন1 
এরূপ খষিকল ব্যক্তির চিত্তে যে সাহস থাকা সম্ভব, ্ায়রত্ব 
মহাশয়ের তাহা পূর্ণ মাত্রার়ই আছে দেখা যায়। তিনি দন্ত 
সহিতই লিখিয়াছেন, 


১১ 


৮২. সপ্তম পরিচ্ছদ । 


$ 


নীবীইরি মীন নি 

ঘর্থামি লীমি তব নন ঘষ্ষমালি নিন্ম 

মীনিষ্মলাহ্বি মমনারমনামদীনি। 
| মর্মার্থ 


শিবনাম প্রতিদিন করি উচ্চারণ, 
শঙ্কর শঙ্কর করি করিয়া যতন; 
ডাকি ভব-ভীতি-হরে 
নিত্য হর হর করে? 
গৌরীশ্বর নাম করি গ্রত্যহ গ্রহণ; 
নিতা পৃদ্ধা করি পিবে। .. 
. স্তব করি ভক্তি ভাবে, 
প্রত্যহ প্রণাম করি ক্রিয়া! চরণ, 
কিবা তয়) কি করিবে আমারে শমন ॥ 
যেখানে বিদ্ভার আদর, দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা, সেইথানেই ন্যায়- 
রব মহাশয় পঞ্জিতগণের চিত্তে চিত্তে উদ্দ্র-মূর্তিতে বিদ্যমান তাহার 
কাশীবাসে কাশীবামী সকল ভদ্রলোক আনন্দে উৎসুল্ল হইলেন। 
তৈলগীর়, মহারাইীয়, মিথিলাদেশীয়, বঙ্গদেশীয় যত অধ্যাপক 
কাশীতে আছেন নকলেই একাস্ শ্রদ্ধা সহ মশ্মান করিলেন। ৬বিপ্ধা- 
নন্দ প্রমুখ বিগান্‌ সাধুগণ, কাহারও নিকট, পরিচয় দিতে হইলে 
 এগৌতিষ কণাদ কী মূর্তি” এই সঞ্ষণ মধুর বাক্যে পরিচয় দিয়া 
. এবং নানা রকমে আদর করিয়া'জমশ; স্যার মহাশয়ের শ্বদেশ-দমতা 
লাঘব করাইডে লাগিলেন। যে শ্রদ্ধা বাঙ্গালীর হৃদয়ে হায় ভারত 
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মহাশয় সর্বদা প্রতাক্ষ করিতেন, হার, সেই শ্রদ্ধা বে দিব 
জনীন ইহাই নিরবধি অনুভব করাইবার জন্ত যেন ৬ বিশ্বনাথ 
তাহাকে কাশীবাস করাইলেন। কাশী হইতে পত্ডিতগগণের কোন” 
মতামত প্রকাশিত হইলে, অগ্রে ভ্ায়রত্ব মহাশয়ের নাম, কাশীর 
শাস্ত্রীয় ব্যবস্থায় অগ্রে স্যায়রত্ব মহাশয়ের স্বাক্ষর, কাশীর হিনুস্থানী- 
বাঙ্গালী-সাধারণ শাস্ত্রীয় সভায় ন্যারদ্ব মহাশয় .সভাপতি, রাজা মহা- 
রাঁজগণের নিকট কোনও উৎসবোপহা'র প্রেরণ করিতে হইলে অগ্রে 
হায়রত্ব মহাশয়ের কবিতা । কাশী-সমাজ ভ্তারত্ব মহাশয়ের সন্ত্রমে 
পুরিয়া গেল। তিনি বঙ্গদেশ ভাগ করিলেন বটে, কিন্তু তীছার 
উপর লোকের শ্রন্া বঙ্গদেশে সীমাবদ্ধ নহে। সুর্ধযাস্ত হইলে হুর্যোর 
ছ্যতির হাস হয় না। জগতের এক ভাগে অন্ধকার হুইয়!, অনা ভাগ 
আলোকিত হয় মাত্্র। ছাত্রবৃন্দের বিদ্যচর্চাক, ক্রিয়াকর্শের সমা* 
রোহে, নানাস্থান হইতে গুরুদর্শনাভিলাধী শিষাশাখার গতায়াতে, 
সংস্কৃত উপাধিপ্রার্থী সুশিক্ষিত যুবকগণের সদালাপে, ব্যবস্থা-জিজ্ঞান্ 
ভর্রসস্তানগণের সমাগমে, তাহার গৃহে কাশীতেও নিত্যোৎসব। 
সেখানেও বলিষ্ঠ যুবকের সামর্থা অবলম্বন করিরা বাতি দশটা! এগাঁরটা 
পর্যান্ত ছাত্র লইয়! স্তায়রত্ব মহাশর়কে সমানে পরিশ্রম করিতে হয়। 
তিনি খঁ কার্ধাকে চিরদিনই ধর্মের অঙ্গ বলিয়া! বোধ করেম। 

স্তাক্রত্ব মহাশয় অনেকগুলি পুত্রকল্গাবিয়োগ ও পতী- বিয়োগ 
নিবন্ধন অনেক সময় শোক পাইয়াছেন। নূতন শোক পাইলে 
মন্যাকে বিকল করে ও মানসিক তেজ: তৎকালে ছাদ হয়। 
অধ্যাপনা ও অন্থাস্ত কার্ধা সকল তখন লোকের ভাল লাগে না। 
কিন্তু ন্াররত্ব মহাশয়ের নিয়ম স্বতন্্র। তিলি যখনই শোক পাই- 
য়াছেন, বলিয়াছেন “আমি আর্ীবন সরন্বতীর সেবা করিতেছি, 


৮৪ সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


পদ, 


শাক-চিন্ত! অপেক্ষা শাস্তরচিন্তা করিবার যদি আমার অধিক ক্ষদতা 
থাকে, তবে শোঁক-চিন্ত! নিশ্চয়ই পরাভূত হইবে ।” এই বলিয়া 
সেই সকল সময়ে তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে অধ্যাপন! করিয়াছেন ও 
সকল শোক পরাভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 

রোগের যন্ত্রণায় আকুল আছেন এমন সময়ে নিকটে ছাত্র দেখিতে 
আগিলে ন্যায়শান্ত্রের কথ! উতবাপন করিয়া স্কায়রত্বমহাশয় তর্ক 
করিয়াছেন বছু সময়ে দেখ! গিয়াছে। ডট্টপল্লীতে থাকিতে যশোহর 
জেগান্তর্গত ইতিন| নামক কোনও স্থানে আহত হুইয়৷ একটী সভা 
উপলক্ষে কোনও সময় ন্যায়রত্ব মহাশয় গমন করেন। কিন্ত 
সেখানে গিয়া এতই পীড়িত হুন যে, সভায় উপস্থিত হইতে পারেন 
নাহ। সভায় তীহাঁর এক ছাত্র উপস্থিত হন, এবং সেই ছাত্রের 
সহিত সভা-ক্ষেত্রে শক্তিবাদের 'দর্ব*শক্তি বিচার-প্রকরণে পণ্ডিত- 
গণের এক বিচার হয়। সে সভায় বনৃতর বিদ্বান অধ্যাপক উপস্থিত 
ভিলেন। কিন্ত শানত্রার্থটার ভালরূপ মীমাংসা হইল না। ন্যায়রত্ব মহা- 
শয়ের ছাত্রটা ন্যা়রত্ব মহাশগ্নের নিকট সভার সংবাদ প্রদান করিতে 
আসিয়। দেখিলেন ন্যায়রন্ব মহাশয়ের মুখ রক্তবর্ণ, সময়ে সমগ্নে প্রলাপ 
বকিতেছেন। তখন তাহার ১০৫| ডিগ্রী জর। সেই অবস্থাতেও : 
তিনি সভার কথা, শাস্্রার্থের কথা, কৌতৃহলান্রান্ত হইয়! গিজ্ঞাস! 
করিলেন এবং সতান্স সদুত্তর হয় নাই গুনিয়। সেই বিকারাবস্থায় 
চিন্ত। করতঃ শাস্তার্থের মীমাংসা করিলেন। ইতিনায় সমাগত 
প্ডিতের। ন্যায়ত্ব মহাশয়ের ছাত্রের নিকট এ উত্তরটী শ্রবণ করিয়া, 
'মকলেই সহৃত্তর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন । এইরূপ বিপদ্‌, আপদ্‌, 
আধি, ব্যাধি, সকল সমস্কেইে স্ায়রত্বমহাশয়ের শান্তচর্চার উৎসাহ 
দেখা যায়। রর | 








সপ্তম পরিচ্ছেদ। ৮৫ 


্তাক়রত্ব মহাশয় যেরূপ গৌরবে গৌরবাম্িত তীঁহার শরীরও 
তদমুযারী মহাপুরুষোচিতত। পরিচ্ছদ-আড়্বর তাহার কিছুমাত্র নাই। 
সাদা ধৃতি-চাদ্রর ও কটকি-ভুত1 তাহার সর্বদ! ব্যবহারের সামগ্রী। 
কখনও কখনও গরদের বস্ত্র গু গরদের উত্তরীয় বা নামাবলি ব্যবহার 
করিয়া থাকেন। এতদ্বাততীত, শীতকালে একখানি কাশ্ীরি-শাল অথবা 
আলোয়ান গাত্রে থাকে। কিন্তু এই গুলি এবং বাবহৃত যজ্ঞোপবীতটা 
সর্বদাই নিতান্ত পরিষ্কার চাই। তাহার পরিচ্ছদাড়ম্বর ন! থাকিলেও 
শরীরের মধ্যে এমনই গ্রচ্ছর্ন জ্যোতি; ও তীক্ষ প্রতিভার স্বরণ 
আছে ষে, তাহাকে দেখিলেই বোধ হয় তিনি যেন মহ] আড়ম্বরে 
বসিয়া আছেন। তাহার চন্দন-রেখাঙ্কিত পবিত্র ভাল-দেশ দর্শন 
করিলে বরহ্গণ্যদেবের লীলা-তূমি বলিয়া অনুমিত হয়। দুদীর্ঘ অবয়ব, 
প্রশান্ত মুখমণ্ডল, বিশাল বক্ষঃ ও আজানুলম্বিত ভূজ তীহাকে কলির 
মন্ুযা বলিয়া বোধ করিতে দেয় না। তাহার অবয়বে মহাপুরুষের 
উপাদান এরূপ বিরাক্সিত যে, বহুলোকের সহিত গমন করিলেও যে 
কোনও বাক্তির দৃষ্টি তাহার উপর আকৃষ্ট হইবে, এবং কোনও সভায় 
উপবেশন করিলে তীহার সহিত অপরিচিত ব্যক্তিগণও নিঃসন্দেহে 
বলিবে “সভার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ এ বসিয়া আছেন!” সমাগত কোনও 
ব্যক্তিকেই ন্যায়রত্ব মহাশয় অপ্রিয়-বাক্যে অনার করেন ন1। 
তথাপি তাহার শরীরের মধ্যে এমন একটী গাল্ভীধ্য ও তেজস্থিতা 
বিদ্যমান যে, কপট, প্রতারক, পাপিষ্ঠ ও নিষ্র্শা ব্যক্কিগণ কশ্মিন্‌- 
কালে তাহার পার্থে ছুই দণ্ডকাল উপবেশন করিতে সাহস করেনা । 
তিনি ঘোর চিন্তাশীল হইলেও, চিস্তাশক্তি সর্বদাই তাহার অধীনে 
কার্য করে। এক বিষয়ের চিস্তাস্ত্রোতে পড়িয়া, অন্য বিষয়ের নাশ 
তাহার হন্তে কশ্মিন্‌ কালে হইতে গায় নাই। অতি ক্ষুদ্র কাধ্যেও 





৮৬ সপ্তম গরিজ্েদ। 





তাহার অন্যমনস্কত| বা অনবধানত! নাই। চিন্তাশীল ব্যকিগণের 
মধে। বিশেষতঃ গ্রবল নৈয়ার়িকগণের মধ্যে প্রত্যেক কার্যে 
ন্যায়দ্ধ মহাশয়ের ন্যার অকুব বা অবধান আর কোধায়ও পরিদৃট 
হয়ন|। 





অতেদ রুদ্ধিতে উপাসমা। দীক্ষার প্রয়ো- 
জনীয়ত।। তন্ত্রদ্বেষিগণের প্রতি উপদেশ । 
তন্ত্রের মীমাংসা! ও বীরাচারে 
দোষশ্রুতি। 


ভগবানের সকল মৃষ্তিকেই স্তায়রত্ব মহাশয় সমান শ্রদ্ধ! করিয়া 
থাকেন। বিষু, শক্তি, শিব প্রতৃতিতে ভেদ-বুদ্ধি করিলে শান্ত্ান্দারে 
ধর্শছানি হয়। শিবদ্বেষী বৈষ্ণব, বিষুদদ্বেষী শাক্ত, শক্তিদ্বেষী বৈষাৰ 
প্রভৃতিকে স্তায়রত্ব মহাশয় উপদেশ দিতেছেন, 


বিচ্যীহঙ্থ নলান্বন্মেসিত্থিং বিদিজ্য বিবাহ 
যী ছ্িছাদিত্ব তৃভন্বমলত্যাত্বাবী জমক্মানহল্‌। 
যহ্জাসানমন বিঘা হস্লবন্থা দূলম্বন্হন 
হাীপাঁহিজনব্ঘমব্র ক্িম্ুলক্সানপ্বমাহাছনম্‌ | 
নদার্থ। | 


শিবেরে বিদ্বেষ করে+, দেষ করে? কালিকার, 
অবিবেকী যে গামর বিষু। আারাধিতে চায়, 


৮৮ অষ্টম গরিচ্ছো। 





নরাধম সে মানব, অতিশয় ছুরাচার। 
আরাধন! বৈধ নয়, শান্ত্রমতে কত তা'র। 
হরি হুর শক্তি কিবা, কিছুই বিভিন্ন নয়, 
এক সে বক্র মূষি, নবি বগুঃ বর্বময়। 
শত শত অস্ত্রে হেনে, দৃহনে জালায়ে কার, 
চন্দনের আলেপন, যতনে করিলে তায়, 
যেই প্রীতি হ'তে গারে, সেই গ্রীতি ভগবান্‌, 
শক্তি শিবে দ্বেষ করি? বিষু। আরাধিলে পান | 
দীক্ষা হিদদুমন্তানের অতি আবশ্তকীয় সামগ্রী। এ বিষয়ে 
্বায়রত্ব মহাশয়ের উপদেশ মকল বিশেষ উপকারী বিবেচনায় দীক্ষা 
বিষয়ে এস্লে কিছু আলোচিত হইতেছে। সাধারণতঃ দীক্ষা 
দুই প্রকার। বৈদিক ও তান্ত্রিক। শূদ্র এবং স্ত্রীলোক হইতে 
ব্রাহ্মণ পর্যাস্ত যাবতীয় হিন্দু, শান্্ান্থমারে তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণে বাধ্য। 
অদীক্ষিত হিন্দুসস্তানকে, মৃত্যু হইলে রৌরব নরকে গমন করিতে 
হয়, ইহা শাস্ত্রের আদেশ। এজন্য অদীক্ষিত ব্যক্তির মৃত্যুস্তাবন। 
ঘটলে, অন্ততঃ মুমূ্ধ, অবস্থায়ও তাহার কর্ণে মন্ত্র প্রদান করা 
হইয়। থাকে। অদীক্ষিতা স্ত্রীলোক বরত-নিয়ম-শ্রান্ধাদি কিছুতেই 
শান্্রা্ছদারে অধিকায়িনী নহেন। অদীক্ষিত| নারী, দেবতা! ব্রাঙ্মণের 
অন্ন রন্ধন বা! স্পর্শ করিলে গাপভাগিনী হছন। এতধঘ্যতীত বৈদিক 
দীক্ষা স্ত্রী-শূত্র ব্যতীত অন্তান্ত জাতিকে গ্রহণ করিতে হয়। এক্ষণে 
ফাল-মাহায্বো ধর্মভাব ক্রমশঃ লোকের চিত্ত হইতে বিদুরিত হই- 
তেছে। সামাজিক বন্ধন বশত:ই মাত্র বৈদিক দীক্ষাটা ব্রাহ্ষণ- 
সাধারণের আজও সম্পন্ন হইয়। থাকে। শিক্ষা ও কালজনিত উচ্ছল 
বৃততিমমূহ চিত্তে উদ্দীপ্ত হইবার পূর্বে বালাকালেই উপনয়ন সম্পরন 


/. 


অষ্টম পরিচ্ছে। ৮৯ 


হইয়া যায় বলিয়াই, বোধ হয় বালকগণের মুগ্নে কোনও কপ 
স্বাধীলতা-পূর্ণ বিতগ্ডা এ কার্যে শুনা যায় না। কিন্ব যৌৰনোদগমে 
বৃদ্ধিবৃত্ি ও ত্কীন্থসন্ধান যথন প্রবল হুইরা উঠে, তখন কাহাকে 
কাহাকেও যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিতে দেখা যায়। অপর কেহ 
কেহ যজ্ঞোপবীতটা রাখিয়। তান্ত্রিক দীক্ষাটীর উপর পরাক্রম প্রকাশ 
করেন। তাহাদের সিদ্ধান্তে এই দাড়ায়, হিন্দুশান্্ের বেদ নামক 
সামগ্রীটা পুরাতন, তন্ত্রটা আধুনিক । পিতা পিতামহের আচরণ, 
সকল সময়ের মহাজনগণের আচরণ, স্বদেশের চিরানুষ্ঠিত আচরণ 
পরিত্যাগে তাহাদের দাহুসও ধন্ত, আর সকল লময়ের সকল বুদ্ধিমান্‌ 
অপেক্ষা তাহারা অধিক বুদ্ধিমান, এ আঁওমানও ধন্য 1! আমি বা 
একটু সংস্কৃতান্ুশীলন করিরাছি, তুমি বা একটু ইংরাজি পড়িয়া ং 
লৌকিক বিষয়ে ছু'টো যুক্তির কথা৷ বলিবার তোমার আমার কিছু 
সামর্থ্য হইয়াছে, তাই বলিয়া, আগম নিগমে কোনও মতামত 
প্রকাশ কর আমাদের কর্তবা নহে। গ্যায়রত্ব মহাশয় বন্ধুতাৰে 
আমাদিগকে বুঝাইতেছেন, 


জন্য ঘুক্ম-সহজ্নহা-পন্বলিন সন্ধা সহালাস্মঘন্‌ 
স্বীন নল্জানন কলান্্হ ঘলী লিক্লায় বকাললী। 
নব্নানভ্লিকনজ্ম জতলন মাত্ন ল ন মানন 
কদর লক্গ অহন্ম নলি প্রহর নান্বল ঘন্ীযন। 
মন্ার্থ। | 
আগম নিগসে উক্ত অনুষ্ঠান মত 


পিতা পিতামহ শ্রদ্ধা করিতেন কত্ত! 
৯ 


৯ অষ্টম পরিচ্ছো। 





পরপুরুষের পৃত পদচিহ্ন ধরি' 

চলিও ভীবন-পথে দিবস-শর্কারী 1: 

দ্ধ কর তুষ্যতাবে কি আগম বেদ; 

জড়বুদ্ধি অন্থারে করিও না তেদ। 

স্থকঠিন তত্বাতত্ব নিক্ূপপে তব, 

হে সুদ! নাহি শোতে যুক্তি অভিনব। 

এ জনার আছে কূপ, ও জনার নাই, 
অদ্ধে কি মন্ধান তার পেতে পারে ভাই 1 
ধ্কার্ধে গভীর বিশ্বাস স্থাপন করাইবার জন্য কি মধুর 

উপদেশ! বেদের আদেশ, শিবের আদেশ, খবির আদেশ, সকলই 
হিদুমন্তানের প্রতিপাল্য শান্্। কেবল পরস্পরের বিরোধি অংশ 
দৃষ্টি করিলে সন্কোচামির ছারা দেই বেদ পুরাণ তদের এরগ মীমাংসা 
করিতে হয, যাহাতে কোনও ধর্মগ্রন্থ অন্গারে হিন্দুস্তান গাগভাগী 
না হন। এইকূপ মীমাংমা ও শান্তজ্ঞানের অভাবে গধ 'মকার' 
মেবারূপ কএকটী অতি অকার্য্য অনেক গ্বানে হিন্দু সন্তানের মধ্যে 
গুপ্ত ভাবে প্রচলিত আছে। ইহাতে. যে শিধু তীহাদেরই অনিষ্ট 
হইতেছে, এমন নহে। পূর্বপুরুষের প্রথা র্গা করিবার অভিলাষে 
যদি অধন্তন বংশধরেরাও রণ ক্রিয়া করিতে থাকেন, তবে দশ পন 
পুরুষ নিম্নে এক এক জনের অপরাধে ছুই ভুইশতের “অধিক সম্তান 
দেই কার্যে লিপ্ত হইবেন । এখনও এমন বংশ আছে, বাহাতে 
কুলাচার বলিয়া বংশাবছ্ছেঘে & কার্ধ্য চলিত। এক একজন 
পূর্বপুরুষের আচার হইতে এইরূপ কত শত বিস্তৃত বংশে যে রূপ 
 কুলাচায গুধভাবে দীড়াইয়া গিয়াছে। তাহা বলিবার নহে। কাল- 
হাসতে গ্-মাংস-মৈথ্নানিতে স্থতঃই ধাহাদের চিন্ত ধাবিত হইবার 


অষ্টম পরিচ্ছে্ন।.. ৯১ 





কথা, তাহার! যদি কোনও রকমে শাস্ত্র সাধক দেখাইতে পারেন, 
তবে তাহাদের উচ্ছখল ভাব দমন করা কঠিন হইয়া পড়ে, এবং শত 
শত স্থানের নিষেধ উপেক্ষা করিয়া, মীমাংমকগণের মীমাংসা! অগ্রাহা 
করিয়া, আত্মকার্ধ্যের পোষক শান্তরার্থ করিতে চিত শ্বতঃই বাগ্র হুইয়া 
উঠে। বস্ত্রতঃ তস্ত্ের বিশেষ বচন দকল উপেক্ষা করিয়া, শ্রুতি স্বতি 
উপেক্ষা করিয়া, যেভাবে পঞ্চ 'মকার' সেবা হইয়া! থাকে, তাহা ঘোর 
অবৈধ। কৃষ্ণানন্দ-ধৃত ্রীক্রমীয় বচনে দেখ] যায় পন দস্তাদ্‌ ব্রাহ্মণে! 
মদ্যং মহাদেব্যৈ কথঞ্চন। বামকামো ব্রাক্ষাণ! হি মদযং মাংসং ন 
ভক্ষয়েৎ।' কুলচূড়ামণিতে দেখা যায় “যত্রানবমবস্তস্ত ব্রাঙ্গণন্ত বিশেষতঃ 
গুড়ার্্কং তদ| দদযাৎ তাঅরেবাপি স্থজেন্মধু॥” কুলার্ণকে উক্ত হুইয়াছে 
“আমুলাধারমারক্গরন্ধ,ং গত্ব! পুনঃ পুনঃ। চিচ্ছন্ত্রকুগুলীশক্কি সামরন্ত- 
মহোদয় ।  ব্যোম-পক্কজ-নিস্তন্দ-সুধাঁপান-রতোনকঃ। মধুপানমিদং 
দেবি চেতরং মদ্যপানকং। পুণ্যাপুপাং পশুং হত্বা জান-খড়োন 
যোগবিৎ। পরে লয়ং নরেচ্চিত্তং পলাশিতি নিগদ্যতে । মানসাদীনিয়- 
গ্রণং সংযম্যাত্মনি যোজয়েৎ। মাংসাশী স ভবেদ্েবি ইতরে প্রাণঘাতকাঃ। 

পরশক্তাত্মমিথুন-সংযোগানন্দ-নির্ভরা:। মুক্তাস্তে মৈধুনং তৎ স্াদিতরে 
্ত্রীনিষেবকাঃ॥৮” কালীবিলান তত্তে ষ্ট পটলে উক্ত হইয়াছে “সিধ্য্তি 
পণ্ডভাবে চ উগ্রসেনাদরশ্চ ফে। কংসশ্চ বহ্দেবশ্চ পশুভাবে চ তো 
প্রিয়ে। অঙ্জুনে৷ তীমমেনশ্চ যুধিষ্টিরশ্চ তে প্রিয়ে। পণুভাবে সদা সিদ্ধ! 
ন বীরদিবাভাবয়োঃ।. কুক্সিন, সতাতামাচ ভ্রৌপদী দেবকী তথা। 
জ্লোণাচার্যা কপাচার্ধাশ্চাস্বখাম। তখৈৰ চ। পণুুভাবপরান্তেতে 'লিদ্ধাঃ 
সিদ্ধ বস্তি চ। মদ্বাং মৎযাং তথা মাংসং যুদ্রাং মৈথুনমেবচ। প্াশান। 
সাধনং ভব্রে চিভাসাধনদেবচ। : এত্তত্তে কথিতং সর্ধং দিবাবীরমতং 
খ্রিয়ে। দিবাবীরমতং নান্তি কলিকালে স্ুলোচনে। কলৌ পণ্ুমতং 


৯২ অষ্টম পরিচ্ছেদ । 
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শন্তং যতঃ সি্বীশ্বরো ভবেং ।” সপ্তম পটলে উক্ত হইয়াছে ''ন বিন্দোঃ 
_পাতিনং কার্ধ্যং কৃতে চ ব্ন্ধহা ভবেং।” দশম পটলে উক্ত হইয়াছে 
“ন মদ্যং প্রপিবেদ দেবি কলিকালে কদাচন। পীত্বা মদ|ং কলৌ দেঁবি 
রঙ্মহতা। গদে পদে। সত্যান্রেতাপরার্দেষু প্রশস্তং মপ্যশোধনং। ন 
কলৌ শোধনং মদাং নাস্তি নান্তি বরাননে ।” তত্ত্ের এই সকল বিশেষ 
বচনের মীমাংস! ন! করিয়া অগ্জানী বাক্তিরাই মাত্র মদ্য-মাংস-মৈথুনে 
অগুরক্ত হন। রঘুননন-্রমুখ ধর্ম মীমাংসকেরা নানা প্রমাণাদি দর্শন 
করিয়! দীক্ষা-গ্রকরণে দিদ্ধান্ত করিলেন “তত্মাৎ শতিস্বৃতি বিরুদ্ধে 
বস্নি পদংন ন্তন্তবাং।” জতি রথিয়াছে “অদামপেয় মদেয়মনি গ্রহ” 
স্থতি বলিতেছেণ “কামতস্ত স্ুরাং জগ্ক। অগ্রিবর্ণাং হ্থরাং পিবেং। 
তর| স্বকায়ে নিরদঞ্চে মুট্যতে কিন্বিষাত্তত: |” মহাপাতকের মধ্যে উক্ত 
হইয়াছে “রঙ্গহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুব্বঙ্গনাগমঃ | মহান্তি পাতকা- 
যা স্তৎ্ংদগীচ পঞ্চম” মহর্ষিগণ, আপনারা যে আচারে চলিতেন, 
বাহা লোকের হিতকর, যাহা শান্্ের মীমাংসা, সেই সমুদয়ই সর্ব, 
সাধারণের উপকারার্থ এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই খষি- 
গুণটি ন্যায়রত্ব মহাশয়ের জীবনেও আগরা বিশেষ পরিমাণে দেখিতে- 
পাই। কোন্‌ আচারে চল! উচিষ, প্রচলিত কোন্‌ বিষয় বা দোষকর, 
স্তামরত মহাশয়ও বিপুগ পরিমাণে সে সমুদয় কারিকাবন্ধ করিতে চেষ্ট। 
করিয়াছেন। ভবে খষি-বচন স্বতঃকার্ধাকারী। গ্ায়রত্ব মহাশয় 
নিজের বচনকে কাধ্যকারী করিবার অভিলাষে কোথাও দৃষ্টান্ত 
কোথাও যুক্তি, কোথাও বিদ্রপের কঠোর কশাঘাত প্রভৃতির 
অবভারণ| করিয়াছেন। উদ্দেতী উভয়েরই তুল্য। স্যায়রদ্ব মহা- 
শয়ের রচিত বীরাচার-বিরোধী কতিপয় শ্লোক শি্কে প্রদত্ত 
হহণ। 


অই্টম পরিচ্ছেদ । ৯৩ 


অর্মাস্বন্‌ সহহাহ্যত্কজহব্যাত পদ্মা: ভুহাধীঘলান্‌ 
বঘুজা নয্যলাবমনূ্ৰ লিন্জহান্বাহান্ব কী বীহনী। 
ভবন্সা সাব্বিত্যহ্য ইবন লত মরন লাঘললামহ 
জীএন্জন্মীনমা লহা নহিন্িন: আলনি আলাল ॥ 
মন্মার্থ। 

ধর্ম যদি সঙ্গ করে' পর-পত্ণী সনে, 

ধর্ম করা যায় লাভ যদ্দি স্থুরাপানে, 

মত্স্ত-মাংস থেয়ে সদ। দেহ-পুষ্টি করে' 

তোমার জীবাম্! যদি ধর্ম লাভ করে, 

জীব জন্ত হত্যা করে' যদি ওহে বীর 

মোক্ষ কিন্ত! স্বর্গ পা'বে জান তুমি স্থির, 

না পাই খুজিয়। আর কোন্‌ কার্ধ্য তবে 
অকার্ধয নামেতে আছে পরিচিত ভবে ॥ 


আা মীলীন্ুক্তহিব্জিনা ক্সিঅলর্না মানা জপন্ধনুনা 
মা ৃহ্ন্হ্রনবীত জি সক্ম্্ মাধাববীন্‌ নল: । 
নম্মাহত্রীবহানরঘ্বাহ্য নবাত্বাহত্ম অন্বীঘন্ধ 
হীলিনিব্বষন লক্ব অন নন্্ দবিভীজনম্‌ | 
মর্ার্থ। 

বিশ্বমাতা নহে কতৃ চঙ্ডালের নারী, 

পণ্ড, পক্ষী, কীট, নর সন্তান তাহারি। 

সকল সন্তানে মা'র করুণ সমান, 

পগ্চবধে তুই কু নহে মাতৃ-প্রাণ। 


8৪ 


অইম পরিচ্ছেদ 


যোগীন্ত্র-হদয় ধার প্রিয়তম স্থান, 

হিংসা, দ্েষ, তম কভু তিনি নাহি চাঁন। 

সেই সনত্বময়ী মায়ে ঘোর তমোভাবে 

জীবহত্যা ম্যে আর কেমনে তুষিবে ! 

সর্বশান্ত্র এক্য করে' বুঝ বিচক্ষণ, 

নান! শাস্ত্রে নান! রূপ বেড়েছে বচন। 

রাক্ষসের! বুঝি কভু হ'য়ে বলবান্‌ 

তাদের আচারে দিতে শাস্ত্রের প্রমাণ, 

পঞ্চ মকারের দেব। তন্ত্র গেছে লিখে 

শিব-বাক্য ভাৰিও ন। তন্ত্রে লেখা দেখে । 
নী জাল ব্বাধ লতাজলি নলুলান্্ীতজ্াহায আ 
জিন্ন হৃত্যঘলা্ জববধলঘী ম্গ্র ঘহা বস্ত্র । 
নজ্মান্থৃন্মঘদিষ্কবক্মিজনলী: অত্র হ্বাহিল 
ঝঙ্থাত্ছান ভূমাহি লাঘলিজং লাবনী দৃহয & 

| মর্ধার্থ। 
না জানি কি কাজ তব দেহ পুষ্টি করে' 
না কর সাধন! নাহি আস উপকারে। 
শুধুই মিটাতে তব ব্যসনের সাধ, 
 নিরস্তর করিতেছ এত অপরাধ । 

তব দেহ মৃৎপিও, অন্ত কিছু নয়, 

তাহার পোষণ তরে কুকুরের প্রায়, . 

ছাগ মৃগ আদি জস্ত খেয়ে নিরন্তর 

পরিপূর্ণ করিও ন। বৃথ! এ উদর ॥ 


অষ্টম পরিচ্ছেদ .. ৯৫ 


মী জন্ম. মলাহিহন্লবন্থিন: জিব ব বিষ 
জান লীজজহম্িহায মনিলা লহইত্তক্ হাহা । 
জারি মাঘ ছষ সবীঘবিষ্তবী মা ভীহ্হ ঘুহ্য 
| . মন্ার্থ। 

ওহে ত্রাস্ত! ভ্রান্তি-বশে কি করিছ তাই, 

তুমি চিরস্থায়ী, তব আদি অস্ত নাই। 

চিরকাল এই দ্বেহ তোম। সনে থেকে, 

এ হেন আনন্দ তাই দিবে না তোমাকে । 

অতএব নম্বর এ দ্বেহের কারণ 


কর' না নিজের চির অহিত-সাধন। 
অহিংস! পরম ধর্ম শাস্ত্রের আদেশ, 


মুনিখি-বাঁকো ভাই করিয়! বিদ্বেষ, 
_ দেহ-পুষটি তরে। যথা ব্যাধ কি কুকুর, 
কর না উদ্নর-পুর্ভি বিবেক-বিধুর ! 


যা মি: জিনসু্রলা ঘলিহলো হালা ঘনীন্বাক্মযা 
স্বী কইন্থ তব ধর বিহ্মজনলী ঘীমক্বিলী-ঘাবিলী | 
নন্লীয' ল ঘহাত্লাস্ত নম ভাবী লজ বল 
নতান্থীহ জহাদি-মা জ্তক নবাতাহ মিশ্বামিক্রমাল্‌। 

: . মর্ধার্থ। 

সন্ধাই বসতি মা'র পতি-বক্ষস্থলে। 

জগৎ বঙ্ধাণড মা'কে 'সভী? 'সতী' বলে? 





৯৬1 ও উগ্র গিসিনন 


সতীরে অদতী কর' দতীর মন্যুখে 

এ আদেশ ওহে বীর তন্ত্রে নাহি লেখে। | 

লঙ্জাহীন! বিরসন! ভ্রমিলে রমণী 

কি ঘোর বিপদ্‌ সদা হেরিত ধরণী! 

বিশ্বমাত! রক্ষিবারে মীমস্তিনীকুলে 

পজ্জারূপে রহে নারী-দয়কমলে। 

সতীকুল-শিরোমণি পতিবক্ষে রেখে, 

ভামিনী-পালিনী সেই জননী-সম্বুধে, 

সতীরে বিলজ্জ কতু করিও ন৷ বীর, 

শিবোক্তি ভেবেছ যাহা) ভ্রান্তি তব স্থির ॥ 

হা বিদ্বেষ, বশীকরণ, স্তম্তন, মারণ প্রভৃতি উপায়ে লোকের 

অনিষ্ট সাধন কর তামসী সিদ্ধির ফল। তান্ত্রিক উপায়াদিদ্বারা তত, 
প্রেত, পিশাচ, ডাকিনী, যোগিনী প্রভৃতিতে সিদ্ধ হইলে এ সকল 
ভামদী ক্ষমত] লাভ কর! যায়। তামশী সিদ্ধি লোকের আন 
মোহকরী। কিন্তু তাহ পরমার্থের উপচয় করে না। তাহ। দ্বারা 
পাপরাশিই সঞ্চিত হইয়া থাকে । মদ্য-মাংস-মৈথুনাদি ক্রতিস্থৃতি- 
বিরুদ্ধ উপায়ে ভগবভী-আরাধনা করিয়! যদি কোনও ক্ষমতা লাভ 
করা যাঁর, তাহাও পরমার্থ-নাধিকা নহে, মোহকর তামসীদিদ্ধি মাত্র। 
এদ্নধ কুদ্ধ গুরাগ হইতে হিমালয়ের গ্রতি দেবী-বাক্য, ধনু নীমাংলক 
রঘুনন্দন যাহা উদ্ধার করিয়াছেন। তাহাএই “ যানি শান্তাণি দৃস্তান্ত 
লোকেহম্মিন বিবিধানিচ। শ্রতিম্থৃতি-বিরুদ্ধানি নিষ্ঠা তেষাং হি 
তাঁমসী। করালভৈরবধাপি যামলং বামমাশ্রিতং | এবছিধানি 
 চান্তানি মোহনার্থানি তানিতু |” স্যায়রধ মহাশয়ও কবিস্বঘোথে উ 
খান্ার্থ প্রকাশ করিতে ভ্রটা করেন নাই। তিনি লিখিতেছেন, 








দে সর্তিত নাছ: দা, নহে ্ষধরী,. 
তর ক্রিয়। করি ঘোরে ভারী! . 
মদ পেলে সে ূর্তিতে তয় ফল: 
শিষ্টের বিদ্িষ্ট অতি, তামদ কেবল! 
ঙগে ভাবেতে পরমার্থ কিছুমাত্র নাই, 
তং পৈশাচ ফল লভিবে সদাই ৰা 
লে ফল (ও তন্ত্রের যি হর লঙ্ষান্ল, 
এ বন প পাও জেনো তে ] ই) সকল 


| রণেতে উন্মত্ত বায অনুর নাশিয়া, 
“শৃঙ্গ; ছেড়ে নাচে হাসিয়! হাসিয়।! 
আসর পানের তয়ে জিহবা সদ। লো, 
অন্থরের রক্তমাংসে ভরিছে কবল || 
লে ূর্ভিতে ঢেলে মায়ে র্ত- আসন 
ঘোর তমোময় বর পেতে পার মব॥ 





এই তামসী সিদ্ধি বীরাচারের অধীন হইলেও, ধাহার! বীরো- 
চিত নকল নিয়ম প্রতিপালন করিয়া! এ দিদ্ধিলাত করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন, তাহাদের পক্ষেই মদ্য-মাংস-মৈথুন ব্যবহার বরং শোভ। 
পায়। অন্টের পক্ষে এসকল একান্তই উপহাস জনক। স্তায়রত 
মহাশয় বলিতেছেন, 


জন্ম ঘ সমনল্বি মাহহ-ববসদ্মাহিজ নাম 
. নঙগামহতু অর হয হ্মন্ী-বড বুহা-বন্বর্ন। 
বীহল্র' লযি,জিন্ত জাদি বিষ্তুনা নী লানিনীহাম্মিনা 
বা বজাজহমঞ্জনন্থান দম:ঘাল দন্ত ঈর্জ। 
র্‌ | মর্্ার্থ। 
ত্েস্ত মারধাদি ভামসিক কাষে, 
পটু যারা, কথ্চিং ভাহাদেরি সাজে _ 
বয়ং মিরা আর পর-পত্ধী সেবা, 
কিন্তু হে তোমাতে ফল ফলিয়াছে কিৰা? 
বীর তূমি,কিছু নাহি বীরের লক্ষণ, 
ন। পেয়ে মাক়ধ-বিদযা, না জান স্তপ্ভন ! 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । ৯ম 


আহা, রত্বাকরে ডুবে রত্ব নাহি পেলে, 
লবণাক্ত জলে শুধু হাবুডুবু থেলে 1! 


বাত িস্কিনা বৃহাবিহক্ষিলা বানূীনিহা 
লল্‌ বা নহ্লাঘবাখলমিক লন্জ হঘি আাদিল। 
আুালাক্বনজাহি জিত্ববত্বন মতাল মহা'দিৰ 
ক্ষত ম: গহইলন্া ঘুশ্মন্হ্বাত্িস্ব লল্যাস্ত ॥ 
মন্্ীর্থ। 
দেবের সন্তোষ হয় আরাধিলে দেবে, 
মদ্ঘ মাংস তেয়াগিয়। সংযত স্বভাবে | 
এই উপদেশ সর্ব বেদাদিতে রম, 
ইথে পরমার্থ লাভ, তন্্রেও তা কয়। 
তন্ত্রের সে অংশ গেল, গেল শ্রুতি স্ৃতি, 
কাল-ধর্ম প্রচারিতে যে অংশ বিবৃতি, 
যে অংশ মোহনকর তন্থ নিজে কয়, 
সেই অংশে যেই নর করিয়া! প্রত্যয়, 
ক্বদর কতিপয় বাক্যে সর্বশান্্ ছেড়ে) 
মদ্য পরে, মদ দিয়ে আরাধনা করে, 
সহত্র প্রণাম আমি তারে করি, আর 
_ সহন্্র প্রণাম থাক্‌ সাহসেতে তার॥ 
ভারত মহাশয়ের যেরূপ শাস্ল্জান, সেইরূপ উপদেশ দিতেই তিনি 
বাধ্য। তিনি বীরাচারকে ঘোর অবৈধ বিবেচনা করেন, এ বিষয়ে 
াহার লিপিও তজ্পই হুইয়াছে। ধান্থারা বীরাচারের পক্ষপাতী, 
হার) এই সকল উক্ভিতে অনন্ত হইবেন, দনেহ নাই। এনস্ 


১০৪ অষ্টম পরিচ্ছেদ । 





তার মহাশর নিষনলিখিত কবিতা দ্বারা ভাহাদেয নিট ক্ষণ 
গ্রাথনা করিয়াছেন । 
. অীহামাহ- জিদ্বাহ- মাম বিহিলা ন না মধা হিরা 
অহ্মূর্ন মতাঘলিআাবহ্িন্তীক 


বৃ নন সহ্থিথায মুন্ৃহয মী বাখিাাশি্ 


বীনাককলমাক্য হজম ! হীজা মল ঘ্বামালা ॥ 


মর্ধার্থ। 
যাহা তৃত ভবিষ্যৎ বর্তমানে হয়, 
সকলি কেবল ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায়। 
মান্ত্রিক তান্ত্রিক যত বাক্য গুনে মম 
হাতে পারে হইল্নাছ পাবকের সম! 
বীরাচার-বরোধিনী বাণী যে মকলঃ 
তাহাও ঈচ্ছাক্ ইচ্ছাময়ীর কেবল। 
বাক্যগুলি চিন্তা করে' বিশুদ্ধ হাদয়ে, 
মম দোষ ক্ষম” সবে রোফ তেয়াগিকে ) 


৬১১৫, 








খষ-ীবন। দেব-নির্ভর। বনু বিপদ্াপদ্‌ হইতে উদ্ধার। 
হাতুয়ার মহারাণীর অভয়-বাণী। নিষ্ধাম ভগবদ্‌-. 
তক্তি। বঙ্গজ্ঞানিগণের মীমাংলার সমালোচন!। 
ব্রাঙ্গণ-নিনায় বিছ্বেষ। সকল আশ্রম অপেক্গ। 
গৃহস্থাশ্রমে অনুরাগের হেতু। 


্তায়রদ্র মহাশয়ের কবি-জীবনের নির্ঘল-উচ্ছাস, অধ্যাপক- 
জীবনের বিদ্যা-বিস্তার যেমন দরশনীয় সামগ্রী, খধি জীবনের ধর্মী 
বিশ্বান, দেব-নির্ভর গ্রভৃতিও সেইরূপ পক্ষা করিবার বস্ত। তিনি 
যখন তক্তিভরে পুজা করিতে বমেন, দেখিলেই বোধ হয় পৃজা-স্থানে 
দেবতাগণের আবির্ভাব হইয়াছে। ছূর্গাপৃজা, শ্তামাপৃজা প্রভৃতি 
উৎমব সকল ন্যায়রত্ব মহাশয় গ্রতিবর্ষেই করিয়া থাকেন। এ 
সকল উৎসবের লময় তিনি যখন সজল-নরনে প্রতিমার দিকে চাহিয়া 
বমিয়৷ থাকেন, দেখিলেই বৌধছর যেন মারের কোন' প্রিয়তম, 
পুত্র কৈলাস হইতে তপোত্রষ্ট হই মর্ধে্য নামিয়াছেন, এবং মায়ের 
ৃগনরী প্রতিমা দেখিয়া কৈলাসের মাতৃস্সেহ স্মরণ হওয়ায়, এরূপ 
অবসর হইয়া! পড়িয়াছেন। শিবপু্জান্তে এবং মায়ংদন্্যান্তে ন্যায়রদ 
মহাশয় প্রতিদিন একদণড ছুইদণ্ড কাল আইতোঁষের করুণ! ও 
বিভৃত্বের ব্যপক নাম সকল উচ্চারণ করি! ব্যাকুণ ভাবে তাহাকে 


1 


১৭২ নবম পরিচ্ছো। 


এপ্স পপ ক সপ পন 


ডাকিয়৷ থাকেন। সে ডাক গুনিলে অতিবড় গাষাণেরও শরীর 
রোমাঞ্চিত হয়। দেখায়ার উপর ন্যায়রড্ধ মহাশয়ের অসীম বিশ্বাস। 
পরিজনের পীড়াদির সময় ও অন্যান্ত বিপংকালে পুরুষকারের 
সহিত রীতিমত দৈব-কার্যেরও তিনি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। 
তাহাতে বহুতর বিপদাপদ, হইতে উদ্ধারও পাইয়াছেন। একবার 
অপুত্রক হইয়া গ্রাচীনাবস্থায় পুরলাভ কামনায় নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাক্মণগণের 
দ্বারা দেড় সহআ্র শিবের আরাধনা করান। পরে বর্তমান পুত্রকে 
ন্যায়রত্ মহাশয় লাভ করেন। 

একটী ঘটনাকে দেবদয়ার জাজল্যমান দৃষ্টান্ত বলিয়া ন্যায়রতব 
মহাশয় চিরদিন স্মরণ করিয়। থাকেন। একবার পূর্ববঙ্গে কোনও স্থানে 
নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিতেছিজেন। ছোট ছোট খালের ভিতর দিয়া 
নৌকা করিয়! স্থানে গমন করিতে হয়। প্রার ছুই গ্রহর রাত্রি- 
কারে ভ্ায়রহব মহাশয়ের নৌকা হঠাৎ ডাঙ্গায় ধাকা! লাগিয়া 
তগ্ন হইয়া গেল। ন্যায়রত্ব মহাশয় স্থলে উঠিলেন। স্থলে 
লোকালয় নাই কেবল প্রান্তর। বর্ষা সেই প্রান্তর কোথাও 
জল-পূর্ণ, কোথাও কর্দমাক্ত হ্ইয়াছে। বৃট্িও অবিশ্রান্ত 
পড়িতেছে। মাবীদিগের নিকট এ স্থানে ব্যংঘ্র-ভীতির সন্বন্থেও- 
নানা কথ! শ্রবণ করিয়াছিলেন। মাঝীরা বলিল “ঠাকুর- 
মহাশয় এখান হইতে স্থলপথে একক্রোশ মাত্র গমন করিলে আপনি 
কর্ধুবাটাতে উপস্থিত হইতে পারিবেন । এই মাঠটা আন্বাজ তিন 
গোয়া হইবে। তৎপরে অতি ক্ষুদ্র একটা খাল আছে। গারাপার 
জনা নারিকেল গাছের গোড়া ফেলা আছে। তাহার উপর দিয়া 
খালটুকু অনায়ামে পার হইতে গারিবেন। তৎগরে পোয়াটাক্‌ 
গেলেই গ্রাম গাইবেন এবং কর্শবাটাতে উপস্থিত হইবেন ।” | 


০০৯ 
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্যায়রত্ব মহাশয় ঘোর বিপন্ন হইলেন। সেই দুর্যোগের মধ্যে অন 
কারে ছুই প্রহর রাত্রি সময়ে অজানা মাঠ পার হওয়া দূরদেশীর পথিকের 
পক্ষে কিরূপ আশঙ্কা-্রনক, যিনি কখনও এরূপ অবস্থায় পতিত 
হইয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। তদুপরি বুক্ষমূলরূপ সেতু জব- 
লন্বনে শন্বকারে খাল পার হইতে হইবে। ব্রাহ্মণপণ্ডিত-জীবনে 
অর্থোপীয় কি ক্লেশসাধ্য, গ্তায়রত্ব মহাশয় সেইদিন তাহা অন্তরে 
অন্তরে অনুভব করিলেন, এবং বিপদে পড়িয়া মুহ্মুছঃ মধুহ্দনকে 
শ্ররণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় দেখিলেন, দূর হইতে লন 
হস্তে দুইটা লোক আমিতেছে। তাহারা ক্রমশঃ ন্যায়রত্ব মহাশয়ের 
নিকটবর্তী হইল। ন্যায়রত্ব মহাশয় জিজ্ঞাস! হারা জানিতে পারিলেন। 
তাহাকে যে বাটীতে যাইতে হইবে, এ দুইটা লোক আবশ্তকমতে সেই 
বাটীতেই গমন করিতেছে। ভ্তায়রত্ব মহাশয় তাহাদিগের 
সমভিব্যাহারে নির্ধিদ্বে গন্তব্য স্থানে পৌছিলেন। ঘোর নিশীথ, 
কালে মধ্য নিদ্রার সময়, দুর্য্যোগের মধ্যে মনুষ্যের অগম্য প্রান্তরে 
সেই সঙ্গীদ্য়কে পাইয়া ন্ায়রদ্রমহাশয় দেবদূত বলিয়া বিশ্বাস 
করিয়াছিলেন। 

শুধু এইবপ বিপদ বপিয়া নহে, যে কোনও সময় চিন্তে বিশেষ 
ব্যাকুলত! উপস্থিত হইয়াছে, তাহার নিবারণ কল্পে অনেক সময় 
এমন সুযোগ আপন! আপনি আমির! উপস্থিত হইয়াছে, ধাহাকে 
ন্াররদ্ব মহাশয় দেবদয়ারূপে উল্লেধ না করিয়। থাকিতে পারেন নাই। 
প্রথম অধ্যাপনা কালে, কিরূপে বিপুল ছাত্র গ্রতিপালন করিবেন, 
এই ভয়ে স্যায়রত্ব মহাশয় যখন ব্যাকুল হন; তখন অযাচিতভাবে 
ঈশ্বর চন্্র বিদ্যাাগর কিরূপ বন্ধুত্ব করিয়াছিলেন, তাহ। জামর! পূর্বে 
প্রকাঁশ করিয়াছি। সে ঘটনাকে ভ্যায়রত্ব মহাশয় দেবদয়া বলিয়াই 


১৯৪ শব পরিজ্চ্ে। 





পরিচর দিয়া থাকেন। পরাচীনাবস্থার় কুন করিবার জনয ্তার- 
রদ হাশর বখন বিশেষ ব্যাকুল হইলেন, কিরূপ অধাচিততাষে 
হাতুয়ার মহারাদ তাহাকে পরিজন বর্থদহ কাশীধামে নিশ্চিন্ত যনে বাস 
করিবার বাবস্থা করিয়া দিলেন) তাহা পাঠক জ্ঞাত আছেন। এ 
লকল, মহাপুকষের উপর দেবদরারই নিদর্শন । 

হাতুয়ার মহারাজ স্বর্গ গমন করিলে পর, স্ায়রত্' মহা- 
শয়কে আথার কয়েক বৎসর কিছু. ব্যাকুলতার সহিত কান 
যাগন করিতে হুইয়াছিল। তাহার অবর্থমানে পরিজনবর্থের 
দশা কি হইবে? রাঙজসংলারের দৃষ্টি যদি সেরপভাবে আর 
না থাকে, তবে ভবিষ্যতে কাশীতে ন্যাগরতর মহাশয়ের পরি- 
জনবর্ণের কি তুর্দশাই না ঘটিবে! এইরূপ নান চিন্তায় 
ররর মহাশরের ইদানীং কিছু ব্যাকুলত। পরিলক্ষিত 
হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে তাহার পুত্র কন্যারাও, প্রায়ই বলিতেন 
“বাবা, মহারাঞ্ স্বর্থে গ্রকাছেন: বটে, কিন্ত দেবেনত্রবাবু 
প্রমুখ প্রধান প্রধান কর্রচারী- বাহারা মহারাজের দক্ষিণ 
হস্ত, তাহাদের ছারা আমাদের কথা একবার মহারাণীকে 
জানাইলে হয় না?” ন্যায়রত্ব মহাশয়. নিজের কোনও ব্যাকুলত! 
সহমা পরিজনগণকে জানিতে দিতেন ন!। তিনি এ মকল কথার 
উত্তরে প্রায়ই বলিতেন "তোমরা ভাবিও না। তোমাদের এক 
ব্যাকুল হইবার বিশেধ কিছুই হেতু নাই । যে রাজ-সংসারের অধীনে 
তোমর। কাশীবাদ করিতেছ, সে মংসার ক্ষু্ধ সংসার নহে। মহারাজ 
্বর্গগামী হইলেও নে সংসারে বিবেচনা, তিরোহিত হইবার বস্ 
নছে। বিশেষ5ঃ ধশ্বপরান্ণা পতিব্রত। রাজী অরপূর্ণারূপে সে 
মংসারে বিরাগ করিতেছেন। কুমার-মহারাঙ্গ বয়্থ হইতেছেন। 
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বে মেবেক্্রবাবু প্রত প্রভৃতির নাম করিতেছ, হায় রাজকার্থো পরামর্শ 
দিয়া থাকেন। তাহাদের কর্তব্বৃদ্ধি আমাদের অপেক্ষা নেক অধির। 
তাহাদের নিকট উপযাচক হইয়া কোনও বিষয় জানান চপলতা প্রকাশ 
মাত্র। অতএব মহারাজ স্বর্গগামী হইলেও তোমাদের তয়ের কোন্ও 
কারণ নাই জানিবে 1" 
্যায়রত্ব মহাশর ব্যাকুল পরিজনবর্গকে এই ভাবে বুঝাই- 
তেন বটে, কিন্ত মমতা নিবন্ধন প্রিশ্বস্তগণের জন্য তাহার 
আশঙ্কাও মনে মনে বড় কম ছিল না। বিশ্বনাথ অচিরেই 
ন্যায়রত্ব মহাশয়ের এ ব্যাকুলতাও ভিরোহিত করিয়! দিলেন। 
বিশ্ধ্যাচলে কুমার-মহারীজের উপনর়ন-উপলক্ষে মহারাণী স্তায়রত্ব 
মহাশয়কে তায় লইয়! গেলেন, এবং মহারানীকে আশীর্বাদ করিবার 
অধিকারও ন্যায়রত্ব মহাশয়কে প্রদান কর। হইল। সেই মময়ে 
মহারাণী ন্যায়রত্ব মহাশয়ের ব্যাকুলতা অবগত হইয়৷ তাহাকে অভগ্ব- 
বাণী শ্রবণ করাইপ্লেন। যাহার দ্বারা একবার জানাইবার জন; 
্তাকরত্ব মহাশয়ের ব্যাকুল পরিজনের! সর্বদ! ন্ায়রন্ন মহাশর়কে 
অনুরোধ করিতেন, স্তায়রত্বর মহাশয়ের ব্যাকুলতা। দর্শনে রাক্জীই 
্যয়ং সেই দেবেন্্রবাবুর মুখে প্রকাশ করাইলেন “আপনার সংসার 
এখন যে ভাবে কাশীধামে রহিয়াছে, আপনার অবর্তমানেও সেই 
ভাবেই কাশীধামে থাকিবে। আপুনি রাজসংসার হইতে যে সাহাধ্য 
5588 আপনার পুত্রও তাহা; প্লাইবেন। এ বিষয়ে আপনি 
তুমি হ্যতো তাহাকে দেবদয়া বলিতে রাজী নও। কিন্ত ধা 
মহাশয় এই সকণ ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেবদযা বণিগ্নাই পরিচয় 
দি! থাকেন, এবং যহিমধয়ের মির চিন্তা করিয়। রোমাঞ্চিত 
১৪ 


১৯৬ নবম পরিচ্ছেদ । 





হন। দেব-দয়ার় ন্যারররমহাশয়ের এইরূপ প্রগাট় বিশ্বাস ও 
অসীম শ্রন্ধ! থাকিলেও তিনি সম্পূর্ণ নিফামভাবেই দ্বেবন্ক্তি 
করিয়া থাকেন। পার্থিব শুভাণুভ তাহার সেই ভক্তির তারতম্য 
ঘটাইতে কখনও সমর্থ হয় ন]। 

স্ঠায়রত্ব মহাশয় বৈরাগ্য ও ভগবদ্‌-বিষয়ধ ষে সকল কবিতা৷ রচন! 
করিয়াছেন, তাহাতেও তাহার এই ঈশ্বর-নির্ভর ও একান্তিক তক্তি 
কিরূপ অদ্ভুত ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য 
নিয়ে ছুই চারিটী কবিতা উদ্ধার করিয়া! দেওয়া হইল। “অপরাধ- 
ভগ্জন নামক কবিতার মধ্যে তিনি কোনও স্থানে লিখিয়াছেন, 


নবাজাহি লনিনূলিষ্ব ল লয়া লী নিথ্বনণ্ধী নিলী 
অন্ত বক্স জহামি মামিনলির' নাব্বীঙ্বহ: জনি বা। 
লনতৃবাজসন্ববলন লানজ লক্কালালান্িন ত্থিল 
ঘানত্বান মনাল্বিনান-নিহন লীন্দি লিহাল মহল ॥ 


মর্থার্থ। 

না করেছি স্তব কু করিনি প্রণাম বিভু 
তুমি বন্ধু এ বিশ্ব-গতে, 

কভু বলি “ঈশ নাই” ““ঈীশ সত” কতু গাই 
কার্য্যাকার্ধ্য নাহি স্থির চিতে। 

যাস! করি; যাহা কই, প্রড়ু তোম৷ ছাড়া নই, 
মহানামে হই না বিরত, ৃ্‌ 

আগে 'ঈশ' নাম করে' 'আছে' 'নাই' বলি পরে 

 অগ্রে ঈশ' হয় উচ্চারিত। 


নবম পরিস্ছ্দে। ১০৭ 


কি পপ স্পা 








আস্তিক নান্তিক হই  দ্বেষে কি সম্তোবে কই 
ভবে মুক্তি ওই নাম গুণে ৰ 
ওহে পাতঃ। ওহে তাত। তবসিম্কু নিপতিত 


পাবে নাকি এই দীনজনে? 


নাহ্বীঘী লত্ব অস্থির অযালা লাদক্বপালী লপ্রা 
জী$যেহ্নীনি জগ: জহাক্নহহ মীশ্বন্‌ হুহক্সান্থিঘন্‌, | 
হনকৃ-মীনব-মানক্ব-সজলিন গ্বাক্যাঘহ্ণঘ্ বিমী 
অব্মালল জাবাঘ্বনাহিযমন্ত জলিমলিউদবা ॥ 


মর্ধার্থ। 

শোকে তাপে মন'"থেদে কখন' বলেছি কেঁদে 
ঈশ্বর নামেতে কেহ নাই, 

যদি বা ঈশ্বর থাকে _. বন্ধু নাহি বলি তা'কে, 
বন্ধু ঘ্দি কষ্ট কেনপাই? 

ধদি তিনি বন্ধু হন কারে বন্ধু, কারে। ন'ন, 
পক্ষপাতী তিনি অতিশয়, 

এ মব ভীষণ-ভাঁষে ছুষেছি কত না দোষে 
তোমারে গো কতই সময়! 

নি্গ গুণে আজি আমা করিতে হইবে ক্ষম, 
করি না তো ভূলাবার ছলে 

কা'রেও এ উপদেশ নাহিতো বিদবেষ-লেশ, 
য। বলেছি, শোক তাপ পেলে। 


“বৈয়াগ্য-চিস্তা" নামক কবিতাক্জ অন্যস্থানে স্ায়রতব মহাশয় 
বলিতেছেন, এ 


১০৮ নবম পরিচ্ছো। 


_. ষমাস্িসত; ভষ্টবতমন্্.নন্তাঘানবয়ন: 
দিনান্র ানাভ লন নব জনাঘানমন্তিত্রম। 
নন: হ্যান্‌ বং নঃঘুনমনূনবামক বহন . 
নধর ঘাম জ্ালিন্‌ নিষযবূহাা-দমমনম্‌ ) 


| ম্ধীর্থ। 

. যেদিন হইল স্থষি সেই দিন হ'তে 
লতা বটে লিপ্ত আমি মহাপাতকেতে 
কিন্তু ওহে দেব-দেব! এ বিশ্ব ভিতর, 
পিতা তুমি, পাতা তুমি, আছ নিরন্তর । 
সবাই কপার পাত্র এই বিশ্বে তব, 
পাতকী আমিও তাই মুক্তি-ধন পাব। 
কিন্তু কোন্‌ জন্মে পাব সেই মুক্তি-ধন, 
কোন্‌ জন্মে হ'বে ভববন্ধন-মোচন। 
কোন্‌ জন্মে বল' দেই মুক্তি দিতে মোরে 

 বিষয-ছুরাশা মোর ছেড়ে যা'বে দুরে? 


যেখানেই ন্যায়রদ্মহাশধ ভগবদ-বিষয়ক কবিতা রচনা 
করিয়াছেন, মেইথানেই এইরূপ অদাযান্ত ভক্তি পরিলক্ষিত হয়। 
“নি্াম-গবন্তীবঃ' নামক কবিতা নমূহের মধো হি তি 
লিখিতেছেন, 


. জীনা: ষল্ত ন মন রা জিংনহা অন্মান্মহাহীনি হা 
খা বল্ল অন্য হা ঘঘনয-জআানাত্য ম্িষবাঘ। 


নবম পরিচ্ছেদ। ১৪৯ 


ক নব লাষনীস্ব নহঘি দীলি: ঘহা লুশিত্ত ' 
য; দীলি হর নস্বি দা দীলি: ্াহি্বিধ ॥ 
| মর্্মার্থ। | 
“নিত্য জীব" থাক্‌ আর নাহি থাক্‌ কিছু, 
থাক্‌ আর নাহি থাক্‌ “অন্মান্তর' পিছু, 
থাক্‌ কি ন! থাক্‌ প্রভো। বস্ত 'ধন্্া নাষে। 
_ খাক্‌ কিম্বা নাহি থাক্‌ "স্বর্গ পরিণামে, 
বাল্য হ'তে ভালবাসি শ্রীমূর্তি সকল, 
কখন? ভাবিনা কিবা তা”র ফলাফল। 
প্রেম শ্রিয়বস্ত চায়, নাহি চায় ফলে; 
পুত্রে কি বাৎসল্য যায় ফল নাহি পেলে? 
যখন ফেশব-সম্প্রদায় বঙ্গীয় নবযুবকদলের মধ্যে নিরাকার 
ব্রন্গোপানার কর্তব্যত| সংস্াপনের বহুল প্ররয়ান পাইতেছিলেন, 
তৎকালে ন্যার়রত্ব মহাশর সাকার-উপাসনাপক্ষে অনেক গুলি 
সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেন। তাহাতে ভক্তকবি বলিতেছেন যে 
চিরপ্রচলিত সাকার উপাদন! কেন ছাড়িতে হইবে? 


ক্ষন জা হি না লব ঘতরঝ-নীনাধিন-ননু- 
মহিক্সান লুল লহদি মন শ্বলী হমযনি। 
 গমিন্াব দীনি নিপ্ববলঘর কিক মমি. 
না লা ঘৃীতব-অহলাল্নিজ- বদ ॥ ॥. রর 
্ঃ  ম্ধার্থ। সি, 
কখন রি কালা : কাযা গর 
- তু পীত করিয়া! গঠন লা 


খু স্পাপুর খব পের 





সপ স্পা পপ সি পা পপ ৯ পপ 


 ব্রহ্গভাবে তার ধানে কত শান্তি লতি প্রাণে 
ভ্রমেতেও তাবি না কথন-_ 
মেমূত্তিতোমার কিনা, মিথ্যা হয় নাহি মানা) 
বিশ্বাসেতে আমি গ্রাণ সপি। 
ধুলিরাশি ওঠে যবে যদি জলধর ভাবে 
আনন্দে কি নাচে না কলাপী? 


কবি মহাকবি অনেক অন্নিয়াছেন। কাব্য মহাকাব্য সফর 
অদ্বেষণ করিলে অপূর্ব অপূর্ব অনেক কবিতাই পাওয়! যাইতে 
পারে। কিন্তু এজাতীয় গ্লোফমকল যেন এই নৃততন। পবিস খষি- 
জীবনে কবি-জীবনের সন্ষিগন হওয়ায় কবিতার অক্ষরে অক্ষরে যেন 
এইরূপ পৰিন্নু্া প্রতিফলিত হইয়াছে। 'ধ্াঙ্গাভাসানাং ভ্রমথণনং' 
নামক কবিহাবলি হইতে আরও এইরপ কতিপয় অপূর্ব কবিতা 
নিয়ে প্রদত্ত হইল। & গুপিও বক্ষপ্রানিগরণের মীমাংসার লক্ষ) 
করিয়া রচিত হইগ়াছিল। স্যাযরত্ব মহাশয় যে তাহাদের সহিত 
বিরোধ ঘটাইবার জন্ত এ সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা 
নছে। উপান্ত-বস্ত সন্বন্ধে কোনও নুতন মীমাংসা শুনিয়ে সায় 
মহাশয়ের চক্ষু; জরে ভাদিতে থাকে। নিয়লিধিত্ত কবিতাগুলি 
সেই মজল-নয়নের শ্বতি-চিচ্ন। 


নুষ্টি মা্ঘঘমামমায বিঘা লীত্বায অন্ন মা 
মাইলাতৃমহলী স্ুহা মমতলা ঘা মাতযামী অযম্‌। 
জয় যাস্ব নিভীধৰ জবা-মলঘা মন্যাম্ অন্মনা 
মী ছলতদলং ভ্গ্রতা লা ভিজ্ঞবাম' জগ্রম | 


নবম পরিচ্ছেদ । | ১১১ 


পক পাপী পপ পপ পাপ পপ সপ 


মর্ধার্থ। 
যে মৃত্তি ভাবি গে। কভূ মোঞ্ষ পাঁ'ব বলে? 
যে ফুর্তিপড়ে গে! মনে বিপদের কালে, 
কখন' বা বন্ধুভাবে 
অস্ত্র যে মূর্বি তাবে, 
পূরাতে ভক্তের বাঞ্ছ। যে মুর্তি সকলে _ 
নং ভাবের বিভূ 
যে ধরেছিণ কভু) 
যে মূর্তি শ্বপ্পেও কত নিরখিতে পেলে-_ 
জনম সার্থক জ্ঞান 
ধন্য হয় মন প্রাণ) 
আমাদের চেয়ে যা'রা! হীনবুদ্ধি কত 
সে মূর্তি তাদের বাক্যে হ'ব কি বিস্বৃত? 


বলামীয় মন্াদবারলহণে মান জা ল জুতো 
হু স্বীঘু্মীদন্মহণ স্বীনক্হিহান্লনলন্‌। 
বন্দু লীমঘলতীত্ব লল্‌ িযঘহাঁ লআ ঘহঘ্থিঘা 
ক্সীম্নন্যতৃবতরঘা দম্ুকিনত্গা ছ্িমনিক্তলম্বা্ানলাম্‌ ॥ 
মন্ার্থ। |] 
না জন্মে বান! কতু যাহাপের মনে 
প্রভুর অৃতময় প্রসাদ তক্ষণে, 
| না রাখে যাঙ্গের হিয়া 
সাধ প্রীমন্দিরে গর! 
 পুরুষণশ্রেষ্ঠের দেই আমুখ-নর্শনে, 


১ মরস্ত পতি 


কতু ক্ষণেকের তরে 
বাছা যা'র| নাহি করে 
ঈশ্বরের প্রিয়ক্ত্র ভীর্ঘাদি গমনে, 
যা বলুক সেই জাতি 
গ্রভুর বিদ্বেষী অতি 
সে “ও তংমং* বাদী আথি বন্ধ করে? 
কি নব ভঙ্জনা করে, ধিক তজনারে। 


সীমা: অক্নি ঘ হজ হিষ্বনুবর্ী-্ঘ মনত হা 
আননাঘি ঘ হম হপ্ধলঘি প্রত মঙ্জীন মীজ্ঘাতিকন 
লী মুক্ষা বিনহন্নি মাচ্ছিনজৰ মঙ্লায মন্জিদিয়ান্‌ 
লান্‌ হ্হারত্র লন্মনা ল মজনা সম: সহ ন্মজ্ঘনানূ। 
মন্ার্থ। 
দেবের সন্তোষ কত তুলদীর দূলে 
সন্তোষ বৃঙ্গের পাতা বিষপত্র দিলে, 
তা'ও দি হয় ভার 
মন্ত্র মাত্র জগ! তার, 
 ভত্ মন্ত্, তা'ও তুমি কিছু না জানিলে - 
করে" মাত্র অধিষ্ঠান 
রীতির কর ধ্যান 
' দেবতাগণের ভাহে সন্তোষ উধলে; . 
অর্পিলে নৈবেন্না কতৃ 
 লবে না) ছোবে না! গরু) 
ভ্কোর অর্পিৰে যত অভীপ মিত-ফলে : 


নবম পরিচ্ছেদ ১১৩ 


৮০০ পাপী পিপিপি পিপলস পিপিপি ীপাতি পপীপীশপলির ৮4 তিতা পিাপটিপিপ শিস শাবি পাপা 


তাঁদের সমান ভাই ৃ 

আর ভক্তিপ্রিয় নাই, 
মানিও না, ভজিও না সে দেৰ-নিকরে, 
প্রাণের বিদ্বেষ মাত্র দিও ভাই ছেড়ে। 


উড 





সৃব সক্কাইলা লননহন্জজ্তান্িন জগ্বা 
স্থনা স্রীব স্মুমালভন-হ্ঘহাসি বিনহনি। 
ননাক্িন্‌ লিল্বনী নিঅনহ্ক্যলাহ্লাহিলি বব 
ন জালীল: জীওয নুহ লিজ্জাহ; যলজনি ॥ 
মন্্ার্থ। 
ধরব কি প্রহ্লাদ আদি জন্মিয়৷ ধরায় 
ীমূর্তি জিয়া পেল কতনা রুপায় ! 
সে সব কাহিনী গুনে 
সুধা! ঢেলে দেয় কাণে, 
তোমার হ'তেছে তাহে বিদ্বেষ উদয়, 
হায় রে বিষের মত 
অমূতে বিদ্বেষ এত, 
না পারি বুঝিতে কিছু, হয়েছে তোমার 
বুধবর উপস্থিতকি ঘোর বিকার! 


হ্যায়রত্ধ মহাশয় ব্রাঙ্মধ-নিন্দার পক্ষপাতী একেবারেই নহেন। 
কেহ ব্রাঙ্গণের উপর আক্রোশ প্রকাশ করিলে তাহা তিনি শ্রবণ 
করেন না। কোনও গ্রন্থে ব্রাহ্মণের উপর কটাক্ষ থাকিলে তাহ! 


তিনি পাঠ করেন ন!| ব্রাঙ্গণেরা আর পৃর্ের ন্যায় অনুষ্ঠায়ী নছেন 
৯৫ 


১১৪ নবম পরিচ্ছেদ। 


বটে, কিন্তু গারত্রীত্যাগ অনেকেই করেন নাই। যে ব্রাহ্মণ ব্রৈকালীন 
গাঁধত্রী জপ করেন, তীঁছার নিন্াঁয় পাপ আছে। স্ভাররত্ব মহাশয় 
বলেন, ইহকাল পরকাল উভয়েই বিশ্বাস রাখা হিন্দুর প্রয়োজনীয়। 
কলিতে গৃহস্থাশ্রমেরই স্তার়রত্ব মহাশয় অধিক পক্ষপাতী । তাহার 
শিষ্যশাখার মধ্যে বা আম্মীয় ম্বজনের মধ্যে কেহ ধ্রহিক-আঘাত 
প্রাপ্ত হইয়া! ধদ্দি আশ্রমান্তর অবলম্বন করিতে চাহেন, স্তায়রত্ব মহাশয় 
তাহাতে কখনও অনুমোদন করেন না। তিনি বলেন শোককালীন 
বৈরাগাকে, বৈরাগ্য সংজ্ঞা দেওয়া অপেক্ষা বিকার সংজ্ঞা গ্রদান করাই 
অধিক প্রয়োজনীয় । ধর্্োন্নতি লাধনই যদি উদ্দেশ্য হইবে, সংগারা- 
শ্রমই সে কার্যসাধনের সর্বোত্কষ্ট উপায়। সংসারাশ্রমে পাপ করিলে 
অনেক পাপের শান্ত্রোজ প্রায়শ্চিত্ত সহদ্ধ। কিন্তু আশ্রমান্তরে 
পাপ করিলে অনেক পাপ বজ্রলেপবৎ কঠিন। সংদারাশ্রমে দূর্দান্ত 
ইন্জ্ির়গণকে সম্পূর্ণ নিগ্রহ করিবার ব্যবস্থা নহে। অন্য আশ্রমে 
মুহূর্তের জন্যও ইন্জিয়ের অধীন হইলে মহাপ্রত্যবায়। সংসারাশ্রমই 
সকল আশ্রমের গ্রতিপালক। সংসারাশ্রমেও ব্রাঙ্গমূহূর্তে শয্যা হইতে 
উত্থান করার পর হইতে, রাত্রিকালে শধ্যায় শঙ্ছন পর্য্যস্ত, অনুষ্ঠানের 
ব্যবস্থা আছে। সংসারাশ্রমও স্বর্গ হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত গ্রদান করিতে 
সক্ষম। জনক, বশিষ্ঠ। অগন্তা, গৌতম, বিশ্বানর, জরৎকারু প্রভৃতি 
বু মহর্ষি সংসারাশ্রমে থাঁকিয়াই তপস্যা করিতেন। আশ্রনান্তর 
অবলগনের স্পৃহ! বৈরাগ্য অপেক্ষা বহুক্ষেত্রে বিকারেরই অধিক 
পরিচায়ক, ইহা স্তায়ররর মহাশক্নের মত। বিশেষতঃ কলিকাঁলে 
সকল আশ্রমের বৈধতাই তিনি শ্বীকার করেন না। গৃহস্থাশ্রমের 
গ্রশংস। ব্যাপদেবও কাশিখণ্ডে এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন। যথা, 
গচতুর্ণামপ্যাশ্রমাণাং কোং্ভীব শ্রেয়সে সভাং। বশ্দিন্‌ প্রার্গোতি 


নবম পরিচ্ছো। ১১৫ 





সংক্ষু্রে পরত্রেহচ বা নুখং। ইদং শ্রেযস্তিদং প্রেরন্থি দন সৃকরং 
তবেৎ। ইখং সর্কং সমালোডয গারস্থাং প্রপশংসতৃ॥ ব্রঙগচানী 
গৃহস্থোবা বানপ্রস্থোহথ ভিঙ্কৃকঃ। এবামাধার ভৃতোহদৌ গৃহস্থো- 
নান্তথেতিচ॥ দেবৈ মন্ুষৈ': পিতৃতি স্তি্্যগৃভি শ্চোপজীব্যতে। 
গৃহস্থ; প্রতাহং বন্াতন্মাচ্ছে,ষোগৃহা শ্রমী | 





কুম্পন্ম পন্থিচ্ছোক। 


3১99090 


সর্ধবিষয়িণী প্রতিভা । আদিরঘের কবিত|। গ্রি্ 
কবিতা । কাবা-মোহে পিগ্ার বাধাত সস্তাবন]। 
মোহভগ্রন দশকং। রাক্জরাজেশ্বরী স্তাত্রং। 
খধিগ্রন্থ আলোচনার্থ যুবকগণের 
গ্রতি উগদেশ। 


স্কত-কবিত্বাংশে হ্যায়রদ্ধ মহাশয় নৈষধীর রীতিরই অধিক 
গক্ষগাতী। তিনি শ্রীহ্ষের কবিতা যত ব্যবহার করেন, এত আর 
কাহারও কবিভা বাবহার করেন না। ন্যাঃরত্ব মহাশয় বলেন, যে 
কবি দার্শানক, তিনি কবিষ্ব-বিকাশের স্থললমুহ যেমন নির্বাচন 
করিয়। লইতে পারেন, অন্ত কবি তদ্রগ পারেন না। এ কারণ, 
বহু কবির শক্তি, মাত্র কুঞ্ত-কোকিল-কামিনীর কমনীরতা। বর্ণনেই 
গর্য্যাপ্ত। ন্যারর মহাশয় নিজ কর্বত-শ্তিকে এ কার্যে) নিয়োজিত 
করিতে চাছেন না। তথাপি তিনি যে এ নকল বর্ণনায় শক্তি ধারণ 
করেন না, এ কথ] যেন কেহ মনে নাকরেন। যে ঘটনায় যে 
কমের করিত! রচিত হওয়া উচিত হয়, ন্যায় মহাশয় মেই ঘটনা- 
স্থলে যেই রসের কবিতাঁতেই প্রতিভার উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। 
ঝ্বধাবস্থাম বিবাহাস্তে তিনি যংকালে শ্বগুরালরে গমন করিতেন, 


দশম পরিচ্ছদ । ১১৭ 


পল্লীস্থ স্ত্রীলোকগণ আমিয়! চির প্রচলিত নিরমানুপারে সম্পর্কোচিত 
হান্ত পরিহাস করিত। অপেক্ষাকৃত অ্াবযস্কা কেহ কেহ বাদুরে 
অবস্থান করত: অবগুঠনের মধ্য হইতেই আবস্তকমতে রহসা 
করিতেন। এরূপ একটি রদিকা! স্ত্ীলোককে অবগুঞ্ন উন্মোচন 
করিবার জন্য অনুরোধ করার ছলে, ন্যায়রতু মহাশয় সেই বাল্যকালে 
রহন্ত পূর্ধক নিয়লিখিত রদিকতাপুর্ণ কবিতাটি রচনা করেন এবং 
ব্যাধ্য৷ করিয়! দরিয়া তথায় স্ত্রীলোক-মহলে হাসি ছড়াইয়া দেন। 
নঘৃদ্থাম্ব ব্ববাঘিবম্্ব হদ্বনাঁ জবা নিহিস্তিত্বিৎ 
ঘুষান্হাহেনিন্হ-জুন্ছ-নর্তিনাম্তান্ান্য মীমাম্থলান্‌। 
লুল ন ঘলজজন্মযন্‌ ভ্যতৃননী মন্ত্ জীক্ঘাক্সমা 
নালাভ্ছাতা ত্বিআাঘঘা লিমিঘমী-বমীলন ঘীমন ॥ 


মর্মার্থ । 

যা” কিছু স্থন্দর তবে স্গজরন করেন সবে 
গ্রপমেই ধাতা| পদ্মযোনি, 

স্থজিলেন শশধর) গড়িণেন মনোহর 

| অরবিন্দ, কুন, দৌদামিনী | 

সুনর সামগ্রী যত করে' করে' অবিরত 
সিদ্ধ হ'ল নৈপুণ্য ধাতার, 

সর্ধশেষে ও নুন্বরি! পাকা হাতে ঢে&া করি? 
ও বরাঙ্গ গড়িছ্! তোমার. 

পাঠ'লেন ধর! পরে মরতে কীর্তি রাঁখিবারে, 


সেই তম্থ রেখে বন্ধে চেক 


১১৮ .. দশম পরিচ্ছেদ । 


নিয়ত এমন ধায় ,. বিধি-যশে ঘ্বেষ করা 
ওলে! নারি ! সাজে না তোমাকে । 


& দময় আরও একটি কবিতা রচিত হইয়াছিল। 


হিষবীষি লিজনহ-লীহ-মাহঘাহী 
র্থতঘি বলি ভ্যালি নানি যৃষমম্‌। 
আলাঘি মা জিম ননী$ঘঘরন বঙজ্ 
বহর জমাক্ি জত মমি তিতীম্ম্‌ | 
| মর্মার্থ। 

বিশ্ব-ওঠি। বড়ই মিষ্টি, এইটি দেখি চোখে। 
তেতোর গুরু, নিমের তরু, মুখ ঢাক" না দেখে! 
নাই লো মিঠে। প্রকৃনো কাঠে, দেখতে তা'ও হয়, 
সাপ খেলালে, তা”ও সেকালে, ঘোম্টা ধোলা রয় ! 
ওলো ধনি, গরবিণি। তোর চোখে কি দীন 
সাপের চেয়ে, কাঠের চেয়ে, নিমের চেয়ে হীন? 
একি ভঙ্গি, তোর কৃশাঙ্গি, আমি পড়লে চোখে 
ফেল অম্নি, বদন খানি, ঘোম্ট। দিয়ে ঢেকে !! 


যে প্রতিতা ফেধলবাজ ধর্ম সদস্ধীয় রচনার স্কর্তি পায়। সে 
গ্রতিভ! প্রতিভাই নছে। যে প্রতিভা কেবল আদিরস-বিষয়ক 
রচনার স্বুর্তি পার দে প্রতিভাও গ্রতিতা৷ নহে। যে প্রতিভা 
লোকের র্খাতিক ব্দেনার রচনায় কেবলমাত্র নিয়োজিত হয়, 
তাহাকে ও উতর প্রতিভা বলি না। যে প্রতিভ| সকল বৃত্তির 
কনা উৎকর্ষ লাত করিতে পারে, তাহাই যখার্থ কবি-গ্রতিতা। 





দশম পরিচ্ছেদ। ১১৯ 





১ সী 


্যায়রত্ব মহাশয় যে বিষয় লইয়াই চিন্তা করিয়াছেন, তাহাতেই 
নৃতনত্ব দেধাইয়াছেন। তাহাতেই স্বীয় অনীম ক্ষমত। ও পাণ্ডিভৌর 
পরিচয় দিয়াছেন। তাহার এক বন্ধু যৌবনাবস্থায় পত্রীর সহিত 
কলহ করিয়া বিদেশে চলিয়! যান। তার্ধ্যা কাতরা হইয়া! পড়িলেন, 
স্বামী কিছুতেই গৃছে ফেরেন ন1। নিদাঘ-গুক্| কোনও সরসীর 
দুরবস্থা রবিকে জানাইবার ছলে, স্তায়রত্ব মহাশয় নিয়লিখিত কবিতাটা 
রচন! করিয়া, উক্ত বন্ধুর নিকট পাঠাইয়। দিয়াছিলেন। 


সমুহ সন্কজ-জীবহকী লন জং মঙ্বতঘি ঘা লীহম 
নী ঘৃত্বঘত ব্রন হিনঘধ মানত অনান্য । 
জিব্ত্র জা মবনীর ঘন্দনমন্ত্ী ঘন্লান্ঘন মীত্যন 
তবনাঁনি; বহঘী সনীনি ঘন হজ লজ; মন ॥ 


মর্ধারথ। 


দিবাকর তৰ প্রতি সরসীর কিবা প্রীতি, 
শোভা করে' বক্ষের উপর 

উঠিলে পদ্বজ-কলি করে দল' দলগুলি 

| তবু তার প্রীতি নিরস্তর। 

দ্রশন হলে পরে কতূন তোমারে ছাড়ে, 
অন্থরাগে সদ মুগ্ধ থাকে, 

কতই মমতা ভরে গ্রতিবিষ্ব বুকে করে' 
সফতনে নিরবধি রাখে। 

ছিছিরবি কোন্পাপে তারে নিদাদের তাগে 
দ্ধ তুমি কর নিরস্তর, 


১২৪ দশম পরিচ্ছেদ। 


বুথা এত দাও জাল! কি দোষী সরসী-বালা, 
এতই কি তাল দিবাকর! 


কর ইচ্ছা যা” তোমার ষত দোষ অধীনার 
প্রবলেরে দোষী করে কেৰা) 
তাই সরসীর প্রতি তপন তোমার নীতি 


ভাল, ভাল। ভাল পেলে শোভা ॥ 


নৈয়ায়িকগণের সিদ্ধান্ত এই, জল ও ক্ষিতি উভয় দ্রব্যেই চতুদ্দশ 
গুণ বর্তমান । তন্মধ্ো পার্থক্য এই, জলে স্নেহগুগ অবস্থিত, ক্ষিতিতে 
তৎপরিবর্তে গন্ধ বিরাজিত | প্রমাণ যথা, “ম্বেহহীন। গন্ধযুত! ক্ষিতা- 
বেতে চতুদ্দশ ॥ দার্শনিক কবির আদিরসের কবিতাতে ও পদার্থ- 
তত্বের অপলোপ হুইবার সম্ভাবনা নাই | রমণীর মুখ বর্ণনায় 
স্াঙঈরত্ব মহাশয় লিখিয়াছেন, 


লীহাম-লিন্িন-আহাী অ্ৃত্বমন্যগ্রী্ম 
লা নাঘযন্মন্তবিন অহনল্মবীর্ । 
ৃষ্থ হৃত্বব্ম নহ্ধল$ঘি ঘ্বনি বলল 
হত্তাহ্যব্থীওত্য বিহ্ী ছল বীজম্‌॥ 

| মন্্ার্থ। 

_জলেতে ক্ষিতিতে; শুনে দার্শনিক কাছে, 
সংখ্যায় মমান গুণ উভয়েতে আছে, 
ওলো! বাল!) ও মুখের তুল! স্থধাকরে 
কবিদলে কুতৃহলে দেখি মদা করে; 
কিন্ত কি আনন্দ সখি দেয় হুধাকর; 

ও মুখের বাক্য মোর শুধু দাহকর) 


ঘশষ পরিচ্ছেদ। ১২৪ 


শপিশপীশপিশস্প সালা ২ পিপিপি ০৫ পাকি পাপিশাি পপ 


কবিদলে শুনেনি লো হইয়! নিপুণ, 
জলেতে ক্ষিতিতে থাকে দতন্ত্র কি গুণ; 
শ্লেহগুণ জলে থাকে, ক্ষিতিতে না রয়, 
তোমার ক্ষিতির মুখ, শশী জলময়॥ 


ঙ 


কবিরা চিরকাল চন্ত্রমার সহিত বমণী-মুখম গুলে তুলনা করিয়া 
আসিতেছেন | দার্শনিক-কবি সে মীমাংদ| মঞ্জুর করিলেন না। 
ন্যায়রত্র মহাশয়ের এইরূপ পরিপকত। সর্ববিষয়েই গরিদৃ্ট হয়। 
£দিন্দূরবিন্দুর্বিধবাললাটে” (অর্থাৎ বিধবার কপালে লিল্ুর-চিহ্ন) 
এই চরণ লইয়! তাহাকে একবার সমস্ত-পুরণ করিতে দেওয়া হয়। 
বাকাটি অসঙ্গতি-দোষাক্রান্ত হওয়ায় প্রাচীন কোন' কবি (১) সিন্দুর- 
বিন্দুঃ, (২) বিধবা, (৩, ললাটে, এই তিন অংশ পুথক্‌ পৃথক ভাবে 
গ্রহণ করিয়া প্রশ্নোত্তর ছলে কোনও রকমে সমস্য! পূরণ করিয়! 
গিয়াছেন। এ সমন্যা-পৃরণ সংস্কৃত সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে অনেকে 
পরিজ্ঞাত আছেন। ন্যায়রত্ব মহাশয় কিন্ত সমস্যা-পূরণ কালে 
অদঙ্গতি-দোষ পরিহার পূর্বক; বিধবার কপানেই সিক্দুর সপ্রমাণ 
করিয়াছিলেন। যথা, 
অল্ান্কীলা হত-ঘক্লাধী 
ভিমব্বহলাহ্‌ লিনা লিশ্বীগ্র। 
নিনক্তিলী মানি, নল মানি জমান 
বিন্ৃহ-হিন্তবিঘবা-অাই। 
মর্শার্থ। 
ধেব' মানে “বসন” টেনে, এক হেয়ালি কই 
এ, রচনা, বুধঙজনা, কর্বে নাকি সই? & 


ক নই-দীকার। মঞ্ুর। 
১৬ 


৯২২ দশম পরিচ্ছ্ে। 
নিশা কালে, নারীকুলে, ধবের কোলে যায, 
এক ধব ভা'য় রাধে কোলে, আর ধব না রয়।. 


সেই সধবা। হয় বিধবা, দেখবি গো! সেই কালে 
সীথেয় আটা, সিঁদুর ফোটা, রয় বিধবা-ভালে॥ 


ধিনি রনাশক্কির ছারা এইরূপ সকল রমের রসিককেই আনন্দ 
প্রদান করিতে সমর্থ, তাহার শি সর্ববিষয়িণী। গ্যায়রত্ব মহাশয় 
কোনও স্থলে লিখিয়াছেন-- 


লী ্রয়ি তন্ন লয়নম্যন্ন 

হি মাজাহ জিয়রৃগম্য হিলিক্হী:। 
হম্তী ক্বনী/ক্সি ঘননল যহ্য্য হম: 
জিনখী মন্‌ জমি জীওদি দব সলীতৃম। 


মন্ার্থ। 
বুঝিন! লো নেত্র তব অয়ি চন্ত্রাননে। 
রবি কি বিধুর অংশে নিরমিল| বিধি। 
আমি দ্ধ হ'য়ে মরি রশ্ির পতনে, 
। স্নিগ্ধ য়ে কেহ শান্তি ভূঙ্জে নিরবধি | 


এই সময় একটা প্রাচীন ইতিবৃত্ত ন্মরণহয়। একজন সন্যা্দী 
একদা একটা পরমাসুদরী স্ত্রীলোক দেখিয়া আদিয়) কোনও রাজার 
নিকট অসাধারণ কবিত| দ্বারা তাহার কূপ বর্ণন| করেন। যে 
ব্যক্তি যে রমে রসিক নহে, মে ব্যক্তি দ্বার! সে রসের সুদ কবিতা 
ঝচিত হওয়া আন্তব, রাঙা এইরূপ ধারণা থাকায় অ্যাসীকে 
তিনি ভঙ বনি! অশ্রধা করিলেম। দৈবক্রমে কিছুকাল পরে 


দশম পরিচ্ছেদ । | ১২৩ 


দেই রাজারও নিজের উৎক্ট কবিত্বণক্তি জন্মিল। নেই সময় উত্ত 
সন্্যাী রাজার সহিত দেখা করিয়া কবিত| দ্বারা দরিদ্র-বাজির 
কাতরোক্তি বর্ণনা করিতে রাজাকে অন্থরোধ করিলেন। রাজ! 
দরিদ্র ব্যক্তির কাতরোক্তি এন্প সুন্দরভাবে বর্ণনা করিলেন ফে। 
তাহা শ্রবণ করিয়া! সভাস্থ সকলেই মুগ্ধ হইয়। পড়িলেন। সেই সময় 
সন্ন্যাসী রাজাকে বলিলেন “'মহারা্জ আপনি রাজা হইয়া, যে শক্জির 
প্রভাবে দবারিদ্রা-বর্ণনায় সমর্থ হইয়াছেন, আমি সন্যসী হইয়া 
সেই শক্তি দ্বারাই আপনার নিকট রমণীর সৌন্দর্য্য বর্ণন! করিয়া 
ছিলাম।” প্রক্কতই, ফিনি প্রতিভাশালী কবি তিনি সকল প্রকারের 
কবিতাতেই রস করিয়া! তুলিতে পারেন । 

শীহর্বাদি মহাঁকবিগণ ঘোর অতিশয়োক্তি ছারা দশযন্তী 
প্রভৃতির রূপ-গুগাদির বর্ণনা করিয়। গিয়াছেন। তদর্শনে বাল্য- 
কাণীন সম্বদযতা নিবন্ধন প্রিক্স-বয়ন্তগণের অন্থরোধে পূর্বে 
কোনও সমর ন্যাযরত্ন মহাশয় “নারীগুখাদি বর্ণনং নামে কতক- 
গুলি কবিতা রচনা করেন। মে সকল রহস্তোন্দীপক কবিতা 
পাঠ করিলে হাশ্র সম্ধরণ করা যায় না। কাব্যরসক্জ কোনও 
নৃতন লোক তাঁহার লিপিভর্গি, পরিপক্কতা ও রঙ্িকতা দৃষ্টি করিলে, 
্রীহর্যাদির রচনা বলিয়াই তাহার ভ্রম হইবে। এ সকল কবিতা? 
'সরত্ব* নামক কবিত! গ্রন্থে মু্িত আছে। নিয়ে তাহা হইতে 
ছুই চারিটী কবিতা উদ্ধত হইল। কবিতাগুলির প্রথমাংশের 
উতৎকট বর্ণনা, শেঘাংশে অন্ুপম উপদেশাবলীতে পর্যবসিত 
হইয়াছে। 

বামিন্থন্জত-ববলাধ হ্না ধ্ বরা 

বৰ বন্জবযী্ন্জনী হঘলযী অঃ জ্ধালিবান বাকি: । 


5১৪ দশম পরিচ্েদ। 


শ্বীস্বন্ত ননী$গি ঘন্জবিহন: জাম্সাত্যঘংজাজ্সযা 
বীন্ত্গাতিজ-নধলা-নিশ্রনতা লাআা দ্বি ধান্তা মা ॥ 
হস্ত মন্হহ-দুহীন-ঘুহক্হাহাঁ 
ঘি ঘিন্বৃর্থনমন্ষ্চিনমিষ্ঘিকই। 
নানী নিনিন্তিন-ন্ন্ঞা অন্তমানব্হ্জা 
নাজাত ন নু নিতু লবুদ্বঘূ নত্যা:॥ 
অিগ্বীতৃমনাজতমব$নিভিহন্লনল্া 
স্বন্মানহাহ্‌ অুরনমকা-নিমৃমিনন্রাম। 
লান্বিন্ব-ক্ষ বেষীনিহত্ক্কানানান্‌ 
নন্‌ বজ্মবহস্থিপিমারতি নিক্লাগ্ন | 
মীনাঘমব্তব-বমত্রমনৃহব্ধাঁ 
মন্ঘন্রগমযক্ষমাজিনি মীমিভাজ্। 
দ্বাতাজসর ক্িলিবলি্ ল নজ্স মজ্মান্‌ 
মালা নমংজজমভনজবমক্কবল্রান্‌ ॥ 
_.. আন্ধ জঘ মন্ত-জীহ্গব্জ্ঞহীয- 

. স্ন্মাহিক্ স্ততবতনী-ুতববাজ্য-বম্মূ। 
স়্ মিং: জ্তিননালিনী মইরা 
মনে অলঘিন্ত নৃদিনানকজ্যন্‌ ॥ 
্বীযা বমীছ্ ব্মৃত্বী-ঘন-মগ্ঘহঘ 
আদশ্রযা দ্বিনিনী লিম্বিতান্ন্থা। 

, যকজিমা: কিমনৰ দহমানী/সি 
ইন্পজঘা জমি নু বনী যন ॥ 


দশম পরিচ্ছেন। 0৯২৫ 


পাহাজ-মাজন-অগ্রন ঘহীন্রহান্ন: 
জান্নানঝ্বাত্‌ নিষন্বিনাত ঘনমন্ধমানানূ ] 
মন্তত্ব্ঘ জনন লিজনীলপ-জাহ্যামূ 
শ্ব্া নলান্মু মনহ্ধতক্মৃহাৰ: ॥ 
লাহী-স্তবাত্বল লীন মৃঘা'আর্জ 

জুন নহীয-জ্রমলীযন্ন্বঘীম্‌। 
অবন্বাহীল জমনন্য শ্বক্জীহজ্জান্ছি 
ন্সানিজ্ালি ম্িবী নবু-মন্পলানি ॥ 
অহ্যক্ার জ্িননৃত্বী-মুন্তমব্তলধ্য 
ব্রন্যল্রল্ নিতির্ন লিন$মি নক্ষিন্‌। 
নন অমনি নিম্ন লাঘন স্বনূ 
ঘঘাহ-ঘাহনহ-নন্‌ ন্ববতৃলম ব্যান ॥ 
ঘ্সানানি ব্বন্হনেযন হলি: আব 

অন্ননূ অহ সহলীলিহনীন বঙ্কান। 
নহ্বাননালিহলিহীমনমী অবলী 
অঘযজান-যুজান বলস্িণী মা। 
ভকাবিলাম-অন্বীলব্বদুলিমন্থী 
$ঘোন্ধদলি জনবির্ন স্থি বিব্রতিক্মন্‌। 
জা লাঞ্জন ঘলি জা অঘুজ কাহত্যা: 
জিনাহ্বি মহ্বানল-লঙ অহ ত্বন্‌॥ রর 
খিজগ স্ুক্থনা ন্-মধঘুনি রঘৃনত্বত 
বান্াসসষাজি মণঘস্ব অবাযালান্‌। 
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নন্পীলিঘ্বাঘল- নম্বর মহা: 
ভনিযাহ্ি ঘব্বনম-নষ্তু যহ্য্যনৃজ্বন্॥। 
যন্সাঘতিক্ষ-মলুল্প-ছিবাঘিতাৰ 
শরদ্মিন্‌ সন্াফ্মহ-ঘহ্$দি বলা বিন্বাঘ: | 
"গত্বাজ-্ত্বনম-ঘন্ঙ্ধনিনা নহব্া: 
ক্বিত্রান্থি মহ্জনল-নন্ন ত্য নৃষ্ঘম্‌। 
জান্নান্্ব বিবি নির্রব্সি লীঘনিযা 

লিমা ক্ষিবঝ-ঘকিত্বাদি অনীন কযা । 

হম্্রা কিলঘ-নিবিজয-নধায মত্যা: 
ভজ্মীঘরা ্সঘি লঈ হিজহ্হ্মা: | 


শব্দবিস্যান 'ও ভাঁবমাধুরধ্য গুণে ভ্তায়রত্ব মহাশরের রচিত সামান্য 
অনুষ্টপ,ছন্দের শ্লৌকও কিরূপ সুন্দর হইরা থাকে, "গঙ্গ' বিষয়ক 
কয়েকটা ক'বত! নিয়ে উদৃত করির! তাহা প্রদর্শিত হইল। 


মত-লাহি মরতৃমাহি লাজ ন শ্রাসমীন্কহম্‌। 

জীতবুলালা জযান্মান: জনলক্কী হাত: ঘুল;| 

মন-অন্বল-মুঙ্জাঘি জহঘা জবাহৃরিতী। 

মন্থ্ল্লী ' মহহৃমাবীএহমন,ল: |. 

নী হল অঙ্ক জী মিন্তুজাঘি। 

' ন্জাহমহ্‌ হব ভা হইন হবলাছথনান্॥ 
ঘঘজাহিষ অন্ধআন্‌ বিদ্যীত্রল, অহন অহল.। 
সবন্হা নর ঘবন্নব্াক্য1 লানহ্আাত্মাতী। 






রা ৪ পরি ৃ 


বম মলমন্যানি রন্যঘ রঃ রি 
মিহষা নন্য্যামি লা নালরন সবীহিও র্‌ 
্ায়রত্ব মহাশয়ের রচিত গ্লিষট কবিতার মধ্যেও গা পর 





| মাননীমানিননঘান্ন মাহামিত 

. স্বনীঃলি জন্বিনম্িনাস্বিলমীঘ্্তী । - | 
নান্য ব্যঘব্ত ূহযযন্ত স্ব: যব 
নাঘদ্ঘবমল নে লন হ্দ্বজন্য ॥ 


“হে শিবহ্বদবিহারিণি মাঁতঃ কালিকে ! আমার চিন্ত তমো- 
গুণাচ্ছন্র ও অতি অপরষ্ট জানসম্পনন। এই চিত্তকে ত্বণা করিয়া অন্ত 
দেবতার! স্পর্শ করেন না। না করেন, নাই করুন। কিন্তু তুমি 
যে আমাদের মা। অতএব তুমি এই চিত্তে নৃত্য করিতে ওদান্ত করিতে 
পারিবে না।* অন্ধকারময় শশানক্ষেত্রে কালী নৃত্য করিয়া 
থাকেন। বাহ্দৃষ্ে পূর্বোজরপ অর্থ হইলেও শ্লেষে এ বাক্য দ্বারাই 
নিজের চিত্বকে অন্ধকারময় শশানক্ষেত্র সাজান হইয়াছে। “তমসারৃত' 
এই শবের দ্বার যেমন 'তমোগ্ুগাচ্ছন্' অর্থ করা হইয়াছে, সেইরূপ 
'অন্ধকারাচছন্ন' অর্থেরও উহার স্থারা উপলদ্ধি হইয়া থাকে। 'কুৎসিত- 
চিতাঞ্চিত শবের .যেমন 'কুৎসিতজ্ঞান-বিশিষ্ট অর্থ করা হইয়াছে, 
সেইরূপ এ বাক্য দ্বারাই 'চাঁগাণাদি-কুৎসিতজাতির চিতাথারা 
সক্িত' ইহাও বোঁধ হইয়া থাকে । অতএব বাগ্তঙ্ি দ্বারা নিষের 
চিন্তকে অন্ধকার পূর্ণ, চাাশাদির চিতা দ্বারা সঙ্গিত শ্পানক্ষেত্র- 
রূপেও প্লেষে বর্ণনা কর! হইয়াছে। এই হেতুইভক্কবি বলিতে 
পারিরাছেন “অন্যান দেবতারা স্ব করি ্পর্শ করিবেন না। নাই 


রর সি ঃ দশম পীরে | 

| রন সহ (শরযো! € ১ মক্ানিকে। এই, টিতে নত করিতে মি 
গুধান্ত করিতে পারিবে না. সংকর রি কৰিতার ভাব ভাষাস্তরে 
বাহির হয় না'। সংস্কতক্য ব্যিগণই ইহ ছার মাযুধ্য অস্থভব করিবেন। 


খাদি? এইরগ আছে | 


ব্য বনি রবীন হা রী ূ -. 
হ্বাথ দাঘযীলি উিজারেবারিরি বি ভান, . 
শি মা বহহাজন্্র ₹-জধহাদ্বাধল ঘহাঙ্ান- 
 ঈষযন্কজীহজ নবনর লক্কাঘহ, মামঘল, ॥. 
ফোঁনও অবিবাহিত! বর়ঃস্থা রাঁজকন্যাকে তাহার সঙ্গিনীগণ 
বলিতেছেন “নধি আমর তোমার সধ্য কর্ণ করিয়! থাকি ৭. তুমি আমা- 
ঘের নিকট নিজের মর্দব্যধা গ্রোগন রুরিয়। আমাদিগকে কষ্ট দিতেছ। 
অতএব জগধীশ্বয় করুন, উপবনে তোমার দাধ্রে যে পদ্ম-কলিকা 
জমিয়াছে। প্রবল যাজ-ছস্তী আমির! ওুগাঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া 
নিয়া অচিরেই জামাঘের প্রীতি সম্পাদন করুক।” বাহ্যভাবে এই 
অর্থ আসিলেও কবিতাটা অন্তনিছিত ভাব অন্তরূপ। অবিবাহিত 
রাজকন্তার মর্ধ ব্যথা বুঝিয়া। সখিরা তীছাকে সুলমাচার দিতেছেন . 
“রাজকুর্জর অর্থাৎ প্রবল রাজ। পত্বরই তোমার বর হইবেন। মে 
পক্ষে “করাঘাতেন' “মদ্যস্তন” প্রভৃতির ্যা্যান্তর, করতঃ ক্লোকটার 
অন্যরূপ অর্থ কত্ধিতে হইবে। . 
 এইকপ পিষ্ট কবিত| ন্যাররর মহাশয় অনেক নে বাবহার 
 করিয়াছেন। নান যি জপতে কল, কবিতা  উজীকন 


(দিয়াছেন, তন্মহোখ, ্লারশঃই এইকপ হুন্বর হার্থকতা। পরিদৃই 
হ্‌য়। গঠ 
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তঘানউনস্কলাং বমক্তিহাধ 
নানাব্বঘানি যমবহ্ষাত্ বিনীত ॥ 
মূজানঘাদম্মমন লিঅলল্পলহী- 
হু্ধ: বহা বিজবনাঁ ্রবাজধিস্:। । 
4 রেওয়ার সাবেক মহারাজ: ৬রুরাজ শর 
সিংহ-সন্মিধানে পঠিত। ) 
নূমূলমহী হিলযনা লনা স্থিনায্বা 
লদ্মন্বযমাজি জহ্ত্যানিকীবিকাজি.। . 
অস্ভিন্‌ নিহাজনি ঝা জমঘসাহ | 
ব্ভ্িিম্বিবা ন মতন জলজাত্য: জি ॥ 
ঘল্সীকৃযাহবলনীল্নুনহাজ্ৃঘ: | 
নিন্ঘ ছিজানি্বিিজিন যীমলান ॥ 
ঘনযামন্বত্ যব্হেন্নু ঘহী দ্বিলন্মাল॥ ্‌ 
(পাতিয়ালার সাবেক বহারাজ-. 
সন্পিধানে পঠিত () 
 বলাযা ভ্রযনীম্ষ ইমবিমবান্‌ দৃদীম্্ঘ' নজন্‌ 
যজজান সান ইনুববীবাষী:ঘর্ ঘন্লন'। 
নইনমি-বঘিষ্তবযললঘা আ্ীমল্ম্তলীলাম্মবা 
হন্ামী: ভিন্ন ঘিলিঘব অন্নান বীলাঘনী:/. 
আীলন্মাবহীনবান্মবপ্রহাধীঘত্র বাঘকান্বী- 
বন্বান দহমলাহলাবস্থৃষলামীলিক্ব অলক । 


১৭ 
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পপির শশী তিসপিি। 


রজার বিজ্মমন্তী বিষধর নানী 

মামস্ ছিলি ঘর জঅদ্বব মীঘীজভীজীওঘনা | 
.. (জয়পুরের বর্তমান মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মাধব 
সিংহ-নন্লিধানে পঠিত । ) 
কবিতায় নেশ! বড় গুরুতর নেশা । কত কত বুদ্ধিমান্‌ যুবক 
এই নেশায় পড়িয়৷ শান্ত্রালোচনা পরিত্যাগ করতঃ ভবিষ্যৎ 
উন্নতির পথ রোধ করিয়াছেন। প্রাচীন বাঁক্যও আছে “শান্ত্রং 
কাবোন হুন্যতে।” স্যারশান্ত্-পাঠাবস্থায় কবিত্বের নেশায় পড়ায় 
এক সময় ন্যায়রত্ব মহাশয়ের উ শাস্ত্রে অগ্রদর হওয়ার পক্ষে সমূহ 
বিশ্ব ছয়। যুবক ন্যায়তবত্ব মহাপয়কে ভাটপাড়ার ভরিষ্যৎ আশা- 
স্থল বণিয়া ৬ হলধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি পঞ্ডিতগণের তৎকালে 
বিশ্বাম ছিল। সেইন্তায়রত্ব মহাশয়ের, পাঠে এরূপ বিদ্ব উপস্থিত 
দেখিয়া, পঠদশায় কবিতা রচন! পরিত্যাগ করাইবার অভিগ্রায়ে /হল- 
ধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় ন্ায়রত্বমহাশয়কে ঘোরতর তিরস্কার করেন। 
তদবধি প্রতিজ্ঞা করিয়া কবিত্বের ঝেক ন্যায়রত্ব মহাশয় কতক 
কমাইলেন। তথাপি কথিত্ব শক্তি এমনই সামগ্রী যে, উচ্ছাস উপস্থিত 
হইলে তাহা দমন করা যায় না। একারণ, কি ভদ্কি, কি রসিকতা, 
কি উপদেশেচ্ছা, যখন যে বিষয়ে উচ্ছাস আসিয়াছে বাধ্য হইয়া 
তাহাকে সেই বিধয়ে রচনা করিতে হইয়াছে। কোনও মনোরম 
গ্বান বা ভীর্থাদিতে গেলে সুন্দর ভাবে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন । 
সন্্রান্ত রাজা! অমীদার গণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় কবিতা 
উপহার দিয়াছেন। ইয়োরোপ আমেরিকা হইতে সংস্কৃত-সেবী 
সাহেবের! ভারতে .সংস্কত-চচ্চ1 দর্শন করিতে আসিরা, যখন যিনি 
ন্যাযরন্ব মহাশদ্বে. সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, সকলকেই উৎক 
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উৎকৃষ্ট সংস্কত ক্লোকের ঘার| অভিনন্দিত কর! হই়াছে। নায়রত 
মহাশয়ের এইরূপ সমগ্র্ীবনের রচন! যদি সংগৃহীত থাকিত, তবে 
তাহার সমষ্টি যে কত হইত বলা যায় না। কিন্তু কবিত্ব প্রচারের 
বারা প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা তায়রত্ব মহাশয়ের না থাকায়, 
তিনি এ সকল কবিতা যত্ব কিয়া রাখেন নাই। যখন যে কবিত। 
করিয়াছেন, নিকটস্থ বান্ধব ও ছাত্রদিগকে দেখাইয়। কংয়ক 
দিন আমোদ করিয়াছেন মাত্র। স্তায়রদ্ধ মহাশয়ের বলো 

তন্ত্রের পুখি, স্থৃতির পুথি, ন্যায়ের পুথি প্রন্ুতি অগ্থেষধ: করিবে 
তাহাদের আশে পাশে ছেঁড়। কাগঞ্জে লেখা, তাহার রচিত ব্হতর 
পুরাণ কবিতা পাওয়া যায়। স্তাযরত্ব মহাশয়ের বৈরাগ্য-ধিষয়ক 
কবিতা! বা দেবদেবীর স্তব দৃষ্টি করিলে বোধ হয়, শ্ফঠীচার্যাদি ও 
বুঝি ম্েন্ধপ স্তবাধি রচনা করিতে পারেন নাই। সি: নমূন। 
স্বরূপ 'মোহতঞ্জন দশকং' এবং 'রাজরাজেশ্বরী স্তোত্রং' প্রদত্ত হইল। 


মোহভগ্জন দশকম,। 


ভন্বান লমলিন্থির মত্রবিন মীপ্ব বহানক্জিন' 
নৃন্দছঘিলবিলীহ্জাহিনবধ্ধীযত্রন বনিলম.। 
লিকান্র্নম ল মুরিনতৃম' লালক্জইন্ধ: ঘুমান, 
যা না আনান ভরিভ্যন্ধতী' লা লানহাজপয 11 
মন্ার্থ। 
ধবলিত সৌধমাঝে নবীন উদ্যানে, 
চিরমুথে বাস করি হরবিত মনে । 
নৃত্যগীত-বিলাসেত্ে মোহি' অখিরল, 
চারিদিকে মেবা করে বিগা্িলী দল, 








নট চল সে অপূর্ব-্থানে 


ঘশষ, পরিচ্ছেব। 


এভাবে পরমন্থথে আঙ্ছিমুগ্ধ-মনে।: 


| |. একদা দিত আথি হলে নিজে, ০ 


, সহসা পুরুষ এক, 'শিয়রেতে এর্সে, 


হি বিচি বারতা কত, তুল! তার নাই, 
... আমারে কি বালে গে গুন তুমি ভাই। | 


তত ভ্তজ ঘুলিনন্বিতধ; স্মিত তু জা 
ূ বে ঈবন্ আন্মৰ: িলমহ জুট ল জামাহিন্ঈ:। 
 মন্ধ নন্‌ ঘ্বনজালঘাখিলহুন মৃন্ধ ঘা চ্কাহিবহ্‌ 
 শঙ্গ মাস্ক জীব অক্ষ ননী লাষ' নাজিম: || 


) 


বন্ধার্থ। 


সজীব! লেপেছ দেহ কম্তরি চনানে, 


মোহে অভিমান তাই ধরে নাকো মনে। 
একদ। দেখেছি শুন, ছিল নিরন্তর 
নিদারুণ কুষ্ট-ভরা তব কলেবর। 


- দিবা নিশি ক্ষত হতে কত রস ওঠে, 

-. চারিদিকে কি বিষষ পৃতি গন্ধ. ছোটে) 
"যে ব্দননে দেখেছি হেক্জামি তব কার: 
শা বন্ধ, না জানা, কেহ দেবিবারে চায়। 

 বিগলিত-পু'জ-বুক্ত ক্ষত-হন্ত হ'তে: 


_ নিক্ত,দিলিছে তষ আহারীকক সাথে ) 


বক্ষে ছেখেছি আমি; কুকুরের 





| নট স্থধায় থেতেছ ভুমি, সেই: নুনঞকও : 


রগ এটির 7 পপ - পিপি শপ সপ. পা 4 পলজপীদ এ 
) বার 7 


নব আবির্ভব্‌ তব নহে এই ভবে, 
রে নীম বর্বর! ত্যজ' বৃখ। গব তবে॥ 


অজ্মালব্বাৰ নাজিহাজি- মত: খারজিন; মীনিলাঃ 
মান জব্ান্মতুলন লা: স্তত্বলিয়া হীসাব্ঘ আছিল 
উদ ননু'জনী লা মহিজল নিন্বাজ্জ নজাঁনিল 
নম্র লা স্ব জীষ নব লনা লাহ' নমানিমন: ॥ 


বসা 


মন্ার্ঘ। 

হেরিয়ে সৌভাগ্য, মনে এভ গর্ববোদয়, 

অনৃষ্টচক্রের কিছু লহ পরিচয়। 

কোন' জন্মে এই রূপে রত তোমা তরে 
অ-হত্তী সুসজ্জিত পথের ছু'ধারে। 

তথনে। এরূপে তুমি কতই যতনে 

যামিনী জাগিতে যত যুবতীর সনে । 

সেই জন্মে এও দেখি, ভাগা-বিপর্ায়ে 

অকম্মাৎ ভিক্ষা কর পরিজন লঃয়ে। 

নব আবির্ভবৰ তব নহে এই ভবে, 

রে | বর্ধর! তাজ" বৃধা গর্ব তবে। 


ঘক্যানি ্ ঘহ্ ্ি্ রণ চর হন: 
জবা লিমাললীঅতর: ঘহিজল' ভন্টীমহা হাসল 
স্থান হিদ্াক আজ্মর্সিজহ জ্াহাবিভক্িক 
নজী নান্তন্ধ জী বজ্র লবীলান্' লবাতিী: ॥ 





3৩৪ 


দশম পরিচ্ছো । 


. মন্খার্থ।  ! 
এরপে উই জন্ম কত ভাবে গত 
কোন জমে নিরবধি দস্থ্যতায় রত । 
দাস-রূপে ঈীত্তোধিতে নিজ-পরিজন 
নিরন্তর পরধীত্ত করি হরণ। 
পোষ্য তরে এই ভাবে দন্যু-বৃত্তি করে!) 
একদিন আই দেখি বন্ধ কারাগারে। 
ফুরায়েছে দশুবৃতি ম্বগন-পালন, 
মিটেছে মিলন“গাশা জন্মের মতন। 
নব আবির্ভব স্ধ নহে এই ভবে, 
রেজীৰ। বর্কায়। ত্য বৃথা গর্ব তবে। 


ইত্বনি জতা হনাহিইঙ্জমা বষাধুহা হন্ষেলা 

নিলা বল্র-সা্-বজী-লিত্বযী লীমধ্বধান্বলনান্‌। 
ঘত্ব ন নম ঘবিপী দিধর্জনা যালা: ঘুন: ব্য" 
নজর লাস জীত্ নর্জহ নর্ধা লা লক্লাহিমন্: 18 


মর্খার্থ। 
দেখিয়াছি কত জন্মে তোমারে যতনে 
সেবিতেছে পরী-পুর চির-্ট'মনে। 
মেবা দেখি' মমে মনে হইত উপর, 
হেন সেবা দেধতারো ভাগে বুধি নয় 
ধীরে ধীরে নুধ-়বি অন্তাচলে গেলে 
 চেছে দেখি অপশ্মাৎ ভাগানাশ-কালে। 


বশম পরিচ্ছেব। ৯৯. 





ধত প্রিয় জনে ফেলি, একাকী তোমারে 

লুকাইল কালগ্রাসে চোখের উপরে । 

নব আবির্ভব তব নহে এই ভবে, 

রে জীব! বর্বর ! ত্য বৃথ! গর্ব তবে। 
যত্াধীহৃজিহিিহ্যব শিশ্ন বি্ব: ঘল' ব্যস্থনা 
বী5য' ব্বীজ্্ল ঘবাস্ আয-ঘভাঘান' অভীযাক্ন। 
ভচন্লী ছিহহাজলি' চুল্নী তৃ-ঘ্ত জাহাঘীতম 
বাহ্ম' মাহ জীন ! অন্রহ | লবী লা লবালিলন: ॥ 

মন্ধার্থ। 

যে করীন্্র উচ্চতম নগেন্দ্র-শেখরে 

সিংহ সহ বিহরিত গর্বিত-অস্তরে, 

সে মহান্‌ জীবে তুমি বাধিয়া অঙ্গনে 

_দ্বাথা দাও পদাঘাত, অঙ্কুশ-তাড়নে ! 

অভিমানে আজি মনে কর না ম্মরণ 

ভূমিও কতই যোনি করেছ ভ্রমণ। 

কতু পেয়ে সুবিশাল করি-কলেবর, 

এতই লাঞ্ছন। আহা পেতে নিরন্তর | 

নব আবির্ভব তব নহে এই ভবে, | 

রেজীব! বর্ধর ! ত্য বৃথা গর্ব তবে। 
জ্লীতা যত হ্ববীক্ছ-সদ্ঘীলিজং জাঘী মিবীন্রীহহ 
ঘীওযস্বাযবঘদ্্ই মহ্যবহহ্জনূপীমত হন্যলি। 
নক্বাইন বলা জকাছি মলা অিস্বাজলি হিজলা 
ন্থ লাস্ত্ব জীল বলব নবী লা লবাবিমীন; ॥ ৩ | 





(লে মৃগেক্, রাজা যার দগেক-নিলয়ে, 
খেলা যার নিরবধি করি-ুস্ত জয়ে 
_ তৃষ্ি হেড রন্ধকরে। আনঙ-পঞ্জষ়ে। 
অনোসত খেলা তুমি খেলাও ভ্াহারে। ... 
কোন" কালে পেয়ে আহা মৃগেন্্-আকার। ' 
এ লাধনা দেখিয়াছি স£' অনিবার। .. 
নব আবির্ভব তব নহে এই ভবে, 
রেজীব! বর্ষর! তাজ বৃধা গর্ব ভবে। | 
ছেলে মহগাতাযহন-তদ: ঘুইি মতাবীযন্ 
জলাবাঘানে' জামাস্বনিতঘাহ্‌ তব জাহত' স্ল ন:। 
ঘাময্াঘমনত্র ভমিহযমা প্লাজা হা 
মজ মাজুহ জীব! হল! লমী না নাতিমন: || 
মন্মার্থ। 
তব করে যেই বাথা পায় অশ্বগণ, 
মে বাথ! তোমারো কডু করেছি র্শন। 
দেখিয়াছি বন্ধ তুমি থাঁকিতে শটে. 
অথবা যুদ্ধেতে চল যোদ্ধা লয়ে পিঠে। . 
অভিমানে আজি তুমি নাহি কর চিতে, 
 কশাধাতে হ্যো-রবে, কতই করিতে, | 
তখন এ রর ছিব না তোমার ” 
ধায় ঘালের পরাণ মিধিত থাহায়। ।. 
নব আবির্ভধ তব ছে এতে, 
রেজীব! বর্বর! আধার) 


দশম পরিচ্ছে। ১৩৭ 


জঙ্থা তৃ্ষ ম মনু মালবসলি' শব ঘ ঘম্ঘবিছি' 
লিনাক্বাহতিস্কাহমানুকব্য' বর দীহ্' অন্যধী। 
লিহ্বাইন্ধমনিলনি:ব্বুলিননী দীনিস্ব জিন্তীক্ৰং 
দ্বিজ্‌ না নাঁ যহ্ঘাহ্য ঘাহন্রলযী বুলি হক্রঘীঘাভ্নী। 
মর্মার্থ । 

নুদুল্লভ নরজন্ম করেছ ধারণ, 

সাধু সঙ্গ পেতে পার করিলে যতন। 

এ ন্ুযোগ যদি) কেন পণুর সমান 

নিদ্রাহার বিহারেতে পুরুষার্থ জ্ঞান। 

ভগবানে ধ্যান, জ্ঞান, প্রণাম, ভকতি, 

জীবের নিস্তার তরে এক মাত্র গতি ॥ 

ধিক্‌ তোমা! পণু-বৃত্তি উপাসন৷ করে" 

কাল ষাপ নিরস্তর এ সকল ছেড়ে। 


নজ্মাইর্‌ লুষীয্নাহ লি্বঘ' নিহ্বত্য লিজ ন্য 
ক্সাললা নজবিযীছিনাগ্রলনমীহান্বার-ম্মন্বঘা। 
ঘান্বান্নন্মমলিন্মনীনমন্িত' ছিল নিল্ত ত্ত 
নক্ধনা মান্য মাহজহ' বস্ত্র জিবন্া লজালীত্বহল্॥০। 
মন্্ার্থ। 

বেদ-বাফা, খষি-বাক্য, শিব-বাক্যচয়ে) 

দস্ত ছাঁড়ি' বিশ্বসহ ছিধা-শূনা হ'য়ে! 

কান্দ-যনে আানবান্‌ আচাধ্য সেবনে, 

তর্ক-বিশোধিত-ধর্থ শিখহ যতনে । 

৯৮ | 


১৩৮. 


দশম পরিচ্ছেদ । 


ছঃখ-সশ্মিলিত তুচ্ছ স্থুথভোগ ছেড়ে, 
চেষ্টা কর নিত্যন্থ সাক্ষাতের তরে | 
ভক্তি-ভরে ব্রদ্তাবে ভাব' রঘুবর, 
দিনমণি। ভবানী, কি ভবানী-ঈশ্বর। 


রাজরাজেশ্বরী-স্তোত্রম. | 


শ্রশ্বীবিষ্যমিহব: ঘুমদহদর্ত অহ্সাচ্স মীম হ্যিন 

মস্ত জান্্ললিফ্িন জনলি ন যজস্িত থিন্ন্লী। 
ভক্মূনি হ্বিনি ঝন্ঘনি দজলিজামন্ধ: হ্যিহলাম্যা 
লিছ্বাহাঘ যান ঘহৃনতী: স্বীহাজহাজীহ্বহি। 


(মহাসমুন্পত ভাবে কি শ্বর্য্য কি গৌরবে 
ব'সে আছ ত্রিপুর-সুন্দরি ! 

বিভব সম্পদ. তরে কে না তোমা সুরান্ুরে 
সেবা! করে রাজ্জ-রাজেশ্বরি ! ) 

মঞ্চ শোভে স্বর্ণভারে সেই মঞ্চ নিজ শিরে 
বিধি ধরে? আছে অনুক্ষণ, 

সে মঞ্চ মস্তকোপর ধরে আছে মুরহর, 
পুরহর করেছে ধারণ! 

মঞ্চোপরি তুমি তারা সে মঞ্চ ধরিয়! তা?র! 
সষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কারণ, 

বৃতিতে অচল! শক্কি কত মতে করে? ভক্তি 
তৰ পদ চিন্তে অচুক্ষণ! | 


দশম পরিচ্ছেদ । ১৩৯ 


অন্য কিছু নাহি আশ, দে মম অভিলাষ, 
শুন গো মা! রাজ-রাজেশ্বরি, 
ভীষণ এ ভব-ঘোরে এ দাস নিম্তার তরে 


নিস্তারিণি চাহে পদ.তরী। 
ল্বা ঘুলাসি ঘ্বন্ছেহ: বমমমন জাহাজ ঈহারন 
বম লন্হলজানন ঘিলবলাহন্মো মন্ত্রী-্হলল। 
ছন্মাহম্্রবলাস্ম্ জহর হম্মীবি-স্ান 
লিহ্বাহাঘ লযাঘান দনহী; স্বীহাজহাজম্তরহি। 


মন্্ার্থ। 

তক্তি-তরে পুরন্দর সে মঞ্চ মন্তকোপর 
লভিয়াছে করিয়া ধারণ-_ 

হ্বর্গের রাজত্ব কিবা, কিবা রস্তা, শচী-সেবা) 

, ত্ীরাবত, নন্দন-কানন ! 

নিরম্তর ভক্তি-তরে মেই মঞ্চ শিরে ধরে? 
পুরন্দরে কি শক্তি-স্জজন ! 

সদ] সেই শক্তি-ভরে বসিয়৷ অন্ুদ পরে 
দত্তে করে দস্তোলি-চালন। 

অন্ত কিছু নাহি আশ হৃদে মম অভিলাষ 
শুন গো মারাদরাজেশ্বরি,। 

ভীষণ এ ভব-ঘোরে এ দাস নিম্তার-তয়ে 
নিষ্তারিণি চাহে পদতরী। 


জলা মন্ধিমনি মঘৃজ মতলীমায়াণমিস্ কয: 
জার্ধ ভীঘবন্বাহযফিমমলল মুদি না: ঈত্বন। 


1৯৪5 দশম পরিচ্ছেদ । 


ঝৃৰ: ঘক্ষিলজান ভৃভিতহ্ ঘীল: কখানল্ী 
নিহ্বাহা নয়া ঘহৃনবী: শীহাজহাজক্ব্হি | 


মর্্ার্থ। 
নিরন্তর মা গে। তোরে শক্তি-তরে সেবা করে: 


| শক্কি পেলে দশ দিকৃপাল, 

সযতনে ভক্তি-ভরে মুক্তি তরে সেব। করে? 
মুক্তি পেলে মুক্তির কাঙাল। 

রস আকর্ষণ করে সূর্য্য মেঘ, বৃষ্টি করে, 
চন্্র করে সুধা বরষণ, | 

ওই পদ্দে ভক্তি করি ওগো রাজ-বাজেশ্বরি, 
ষেযা' চাহে দাও গে! তখন! 

অন্য কিছু নাহি আশ হাদে মম অভিলাষ 

শুন গো মা রাজরাজেশ্বরি, 

ভীষণ এ ভব-ঘোরে এ দাস নিস্তার তরে 
নিস্তারিণি চাহে পদতরী। 


স্বম্মীপ্ী সলনীত্ক জীঙঘি মবলী'জীওঘামাজা 

জামসাঘলঘন জী$ঘি মজন জীন্রাওমূলাঘী ল্ন্‌। 
. মী: মার্ঘিনমজা নিনহিন ন' ন ছৰ আক 
মৃদ্দিত জিনু মীলন লিহিন্বন বব স্বনূক্ স্ুলি: ॥ 

মন্মার্থ। 
কেহ ভে ধর্ আশে, কেহ অর্থ অভিলাষে, 
কেহ কাম, কেহ মোক্ষ তরে, 
চারি ফল হ'বে দিতে 'তাই কি মা চারি হাতে 
সে আছ চারিফন ধরে? | .. 


ধলা 


ঘশম:পরিচ্ছেদ। ৯১৪১ 
নাগ কৃঘস্থলাছিমীলিহ্ধল ৬১০] স্বিনীহল, রং রি 
সঙগীাসনহাছিবতিকৃষসূ্লা' ভ্রনীবন 

নান: ছি যুমনীদ্বলন্মযযুন' স্কাহালল খীদন। | 





মন্ার্থ। | 
ব্রিলোকে ত্রিতাপ-বাথা বুঝেছ কি গিরিন্ুত। 
| ত্রিনয়নে পুণ্য-দৃষ্টি করে? 
সে ব্রিতাপ নাশিবারে আছ কি ত্রিনেত্র ধরে 
অত হাদি তাই কি অধরে? 


হচ্কধন জিম বহন নম ঘি নব বাজহাজীজ্কী 
লঙ্বাহাপরজলি ক্যলীবল্ন জমন্লালাদি নীনামাল : | 
বজ্ছান: জজ ঘনহ্লিলমলাল্ন্যাহন দান 
ম্‌ভধ যলহামলন অলমন' লঙ্ারকাঘ: জঘল্‌ | 


মন্মার্থ। 
বিভব খ্রশ্বর্ধ্য তব বল মা কেমনে ক'ব 
তুমি গো মা রাজরাজেশ্বরী, 
তুমি আদ্যা সনাতনী, . তুমি বিশ্ব-প্রসবিনী, 
তস্ত্রে গানে মহিমা! ভোমারি ! | 
তুমি মা জিগুণ ধর” স্বেচ্ছায় তুমি মা কর 
ত্রিলোকের স্থজন-পালন 
তষে মা গো কোন্‌ পাপে বর্ণ এ অশেষ ভাগে 


ঘাস-ধাস দহে অুক্ষণ। 





১৪২ দশম পরিচ্ছেদ । 


আপ ৭ সপ 








পপ 


নবা কাবাসমূহ আলোচনার আোতে রামায়ণ মহাভারত 
ভাগবতাদির আলোচনা চতুপ্পাহীনমূহ হইতে একেবারেই উঠিয়। 
গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সংস্কৃতশিক্ষার্থিগণের দ্বার! 
গ্রাচীন কালের মত আবার এ সকল খষি-গ্রস্থ আলোচিত হৌক্‌, 
এই উদ্দেশ্যে নব্যগণকে লক্ষ্য করিয়া ন্যায়রত্ব মহাশয় যে সকল 
উপদেশ কবিত! িখিরাছেন, তাহ। নিয়ে প্রদত্ত হইল। 


মী মী লম্ম লবরীনজ্ান্মসহষ: হ্ব:স্বঘঘ:আারল' 
অন্থন নুভ্সবন্ম অত্যন্িহঘীমাললব্বীমব্যম্‌। 
অন্মীমহ্য অইয়মাবনমিত্রন্ব অহ্বু হামদ 
নত্মান্ভীমবন্জানজম্মঘ্বলই জান্স ললী লাঘন্নান.| 
মন্মার্থ। 

নবা-কাবা-রসা শ্বাদদে, ওহে নব্যদল, 

প্রক্চালিত হয় মাত্র নিজের মঙ্গল। 

কামিনীকুলের মন" বিষের মতন, 

তারে সম্তোষিতে চিত্ত ধায় অন্ুক্ষণ। 

নারী-প্রেমে হ'লে মত্ত নর যায় ভুলে, 

গণেশ বাসব শিব আদি দেবকুলে। 

অতএব শুন ভাই, যেই কাব্য-রসে 

নারী প্রতি ধায় মন*, চিত্তে গর্ব আসে, 

যে কাব্যে বাড়ায় কাম, বাড়ায় ব্যসন, 

সেকাব্যে রস পান কর' না কখন ॥ 


জাজ$জ্মিন.জ্তিজ ঘলামঘি ঘরা ব্ান্লন্নু হ্যান্লানন 
. হাহুহ্থাহি ভ্তযাঘিজ' ল ঘুলহ্লাহ্যযমৃত্জক্মিনল্‌। 


দশম পরিচ্ছেদ । ১৮৩ 


নআান হি মনিললি লা, হুল: জাম্যান্ি-অন্মজান 
মী আান: ক্িলনগ্রবাঘঘহল' ঙ্গাতি লক মাহযলামা। ॥ 


মঙ্খার্থ। 
ভয়ঙ্কর কলিকাল হয়েছে উদয় 


এ কালে সাধুরে! চিত্ত নারী প্রতি ধায়। 
 সতাহে উত্তেজিত পুনঃ যৌবন তোমার, 

বারুণী-স্থরার চেয়ে মাদকতা তার। 

ইহাতেই কত তব অনিষ্ট ঘটন, 

হতে পারে, মনে মনে করহ চিস্তন। 

পুনঃ আধুনিক কাব্যে রসের সাগরে 

ডুবিলে ভাল কি মন্দ, দেখচিত্তা করে? ॥ 
যন বঝম্য নক্কমি ঘল্ললিন্যা; জন্লীমঅল অহমধ্যা 
ব্রন্স্থীলামঅলাতি লাহনলঘী আাজ্ীন্ব-ঘহলাহলী। 
নন্যদ্ত গম্্লানলানি হঘিজ্ধ ঘন্য ঝমাজীত্বিন 
লিমা লিদ্বি বমৃভুলঘ্যরলিলা ঘিদ্ব বৃতিত্যা অনা । 

মঙ্খার্থ। 

ভাগবত, রামায়ণ, শ্রীমহাভারত, 

রহিয়াছে খষি-গ্রস্থ জুড়িয়া জগৎ। 

যাহা পাঠে হইতেন খধিপুত্রগণ 

কতগুণী, কত জ্ঞানী, কত বিচক্ষণ। 

থাকিতে সে খধিগ্রন্থ, ভবে অবিরত 

রসিকের রস-গ্রন্থ হ'লে আলোচিত, 

প্রস্থান করিবে বিদ্যা সাগরের জলে, 

অবিদ্যাই হবে সার বিদ্বানের দলে ॥ 


নি পি এ 


৮ শী রী উই, যত 


সু স্ল 





বঙ্গীয় বিদ্বংসমাঁজ সংস্থাপক ধনবান্‌ও বানের শ্ৃতি রক্ষা। সমাজ বন্ধনে 

প্রাচীনগণের বুদ্ধিমত্ত! | দেশীয় সামগ্রীর গৌরব রক্ষায় দেশবাদীর কর্ত- 
ব্যত।। শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ শত্যন্মারে এই ত্রিবিধ 

উপাসনাবস্থা বর্ণন। তর্কশান্তরের দায়িত্ব প্রাচীনগণ কর্তৃক বঙ্গে 

সায়াতিরিক্ দর্শনে উপেক্ষার হেতু । অন্তা্ত দর্শন তর্কশাস্্র 

কিনা জানিবার উপায়। অদ্বৈতবাদখগুন গ্রন্থের পরিচয় এবং 
আপত্তি উপপত্তিচ্ছলে মর্ম প্রকাশ আরম্ত। নিজগুরুমত 
সংস্থাপন ও তদ্‌্বিরোধি মত খগ্ডনের বৈধতা। পদ্প- 
পুরাণে সদমৎ শান্তর নিরূপণ ও অদৈতবাদ শ্রৰণে 
পাতিত্য বর্ণন। “তদাত্মামিদং সর্বং * ৯ 
ইত্যাদি শ্রুতির স্বারসিক ব্যাখ্যারস্ত। 
পরমাণু মংস্থাপন। 


যে সকল শক্তিমান্‌ পুরুষ পূর্বাপর বঙ্গের বিৎ সমাজের গঠন ও 
রক্ষণ কল্পে দৃঢ়ত্রত ছিলেন, বিদ্বংইতিহাসের সহিত তাহাদের 
শ্বতিচি্ন সংশ্লিষ্ট রাখা সর্ধপ্রধান বর্তব্য। কারণ অধ্যাপকের 
শান্তরসেবী, ধনবান্‌ বিষগ়্ীলৌকেরা তাছাদের প্রতিপালক। দেশের 
শাস্ত্রীয় সূমাজ রক্ষার বিদ্বান্‌ অপেক্ষা বিদ্ব্যোংদাহীর চেষ্টা সমধিক 
ফলপগ্রম। বর্তমান ধনবান্গণ অপেক্ষা পূর্ব পূর্ব ধনবান্গণ মে চেষ্টা 


একাদশ পরিচ্ছেষে। ১৪৫ 


অনেক অধিক পরিমাণে করিয়া গিয়াছেন। এখনও সমাঞ্জের যে 
বন্ধন পরিলক্ষিত হর, তাহ তাহাদেরই চেষ্টার পরিণাম মা । 
নবরীপের মহারাজ কৃষ্চচন্্র এবং তত্সন্তান শিবচন্তর, গিরিশচন্্র, 
শোভাবাজারের মহারাঙজজ নবরুষ্দেব এবং তাহার বংশধর 
ঘাধাকান্ত দেব ও কমলকৃষ্চ দেব, নড়ালের রতন রায়, উলোর 
মহাদেব মুখোপাধ্যাক়্। বামনপধান মুখোপাধ্যায়, রম্নালির রাজচন্র 
রায়, কলনকাটার বরদাকান্ত রায় প্রন্থৃতি পূর্ধতন তৃম্যধিকারী ও 
রাজন্যবর্ কিরূপে বঙ্গীয় বিপ্বৎসমাজের পরিগঠন ও সংরক্ষণ 
করিবেন সেই চিন্তায় নিরন্তর ব্যন্ত থাকিতেন। মহিষাদলের রাজধারা 
পূর্বপুরুষ-প্রবর্তিত নিয়মান্ুপারে অব্যাপি দেশীয় সমাজ-রক্ষক 
বহু ব্রাঙ্ণপাঁগতের উপর দুটি রাখিয়া আমিতেছেন। বর্ধমানের 
মহারাজাধিরাজ ৮ মহতাব চন্দ, কলিকাতার ৬প্রন্নকুমার ঠাকুর 
গ্রভৃতিও বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠাদর দ্বার। সমাজের বহু বল বৃদ্ধি করিয়] 
গিয়াছেন। বর্তমান সময়েও গৃহস্থের গ্রহে জন্ম গ্রহণ করিয়া, আলীবন 
ক্লেশে অর্োপাঞ্জন করির] ও বহু ক্েশে সেই অর্থগুলি সঞ্চয় করিয়া 
প্রাতঃস্মরণীয় ৬ভৃদেৰ মুখোপাধ্ায় ন্বর্গগমূনের কিছু পূর্বে বখন 
দ্েখিলেন তাহার পুরগণ কৃতকর্্মা হইগাছেন, তখন নিজের অঙ্ছিত 
কপর্দক পর্যন্ত তাহাদের জন্য না রাখিয়া বাবতীয় অর্থ দেশের 
বিদ্বৎংঘমাজ সংরক্ষণ কলে প্রদ্ধান করিয়া যান। এতত্্যতীত, বঙ্গ- 
সরশ্বতীর প্রেরিত একটা বুধশেধর দেশের বিদ্ধৎ সমাজ রক্ষার পঙ্গে 
লোকাতীত কৃতিত্ব প্রকাশ রুরিয়াছেন। ইনি মহামহোপাধ্যায় 
শ্রীযুক্ত মহেশচন্ত্র ন্যাররত্র নি, আই, ই। সংস্কৃত কলেজ অধাক্ষতা 
করিরা কাউল সাহেব যে কার্য সাধন করিতে পারেন নাই, ঈশ্বর- 
চক্র বিদ্যাদাগর যে কার্য সাধন করিতে পারেন নাই. এই পুরুষ দেই 
১৯ 


২৬ একাদশ পরিচ্ছেদ 


কার্ধ্য সাধন করিয়াছেন। গভর্মেপ্টকে বুঝাইয়া বুঝাইয়া, ডিরেক্টর 
সাহেবকে বুঝাইয়! বুঝাইয়। ইনি সংস্কৃত বিদ্যার রক্ষাকল্পে আশাতীত 
সাহাধ্য বাহির করেন, এবং দেশীয় রা্ধন্যবর্গের নিকট হইতেও বন্ধ 
অর্থ সংগ্রহ করেন। পরীক্ষা-সংগ্থাপনাদির দ্বার! বিদ্বৎসমান্জ রক্ষা 
পক্ষে বু সদব্যবস্থাও ইহার ছারা সাধিত হয়। সংস্ক কলেজের 
অধ্যক্ষগণ যদি মহেশচন্ধের কার্যকলাপের উপর দৃষ্টি করিয়া তাহার 
সংগৃহীত অর্থ ব্যবস্থা সহ ব্যয় করিতে পারেন, তবে এই বুধ শেখরের 
কতিত্বও বঙ্গীয় বিদ্বংসমাজ রক্ষা! পক্ষে বহুদিন সুফল উৎপন্ন করিবে। 
দেশীয় বিদ্যারক্ষাকল্পে ধনবান্গণের অর্থবায় ক্রমশঃ খুব কমিয়া যাইবে 
বলিয়াই অন্থমান হয়। এ সময় মহেশচন্ত্রের কৃতিত্বই সমধিক মূল্যবান্‌ 
হইয়াছে। 

বর্তমান সময় অপেক্ষা প্রাচীন সময়ে কি ধনবান্গরণ, কি অধ্যাপক- 
গথ, সকলেই সমাদর সর্বাঙ্গীগ সৌঠ্ব সাধন করিতে জানিতেন। 
যেমন আবশ্যকীয় সামগ্রীতে তাহারা বঙ্গীয় সমাজ পরিপূর্ণ করিয়! 
রাখিয়া গিম্াছেন। এমন আর কোনও সমাজে নাই। ধর্ম শাস্ত্রের 
হুক্মুতম মীমাংস! বঙ্গদেশের স্থৃতিশান্ত্রে। বঙগদেশের ব্যাকরণ-চর্চ্চা 
সম্পূর্ণ, ফলের দিকে দৃষ্টি করিয়!। বঙ্গদেশের সাহিত্য-চচ্চর ন্যায় 
সাহিত্য চচ্চণর প্রণালী কুত্রাপি নাই। বঙ্ছদেশের ন্তায় দর্শন সকল 
দর্শনের রাজ1। বঙ্গে আচার্ধ্যগণ জঙ্গিয়! সকল শাস্ত্রের সহিত তর্ক 
শাস্ত্রের সন্ন্ধ এমন পরিবদ্ধ করিতে লাগিলেন যে, ক্রমে ভারতীয় 
সকল বিবৎস্থানেই এই তর্কশাস্ত্রের রাজত! স্বীকৃত হইল, যে কোনও 
শাস্ত্রে রাঙশক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে সকল সম্প্রদায় কর্তৃক 
তর্বশান্ত্র আরাধিত হইতে লাগিল, এবং প্রধান সমাজ স্থানে বিদ্যা 
মদদিরা্গি গ্রতিষ্টিত হইলে এই তত্কশাস্থকেই প্রাধানা-পদ অর্পণ 
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করিয়া তদধীনে অন্তান্ত শাস্ত্রের অধ্যাপন! চলিতে থাকিল।, এণে 
€মই রাব্বতা! ভারত-ব্যাপিনী। হ 

বিদ্যা, বাণিজা, শিল্প প্রভৃতি দেশের টি ব্রি লই 
গৌরবকর সামগ্রীগুলির মধ্যে যে দেশ হইতে যাহার উৎকর্ষ সাধিত 
হয়, তাহা সেই দেশের দামগ্রী বলিয়াই সর্বত্র পরিচিত হর । তাহু- 
সারে তর্কশান্ত্রটাকে বঙ্গদেশের সামগ্রী বলিয়া সকল স্থানের বিশ্ব- 
ন্মগুলীই স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব তর্কশান্ত্রের রাজতার 
বঙ্গরেশেরই রাজতা। জ্বাভীর় গৌরবের পক্ষগাত্তী কি ধনবান্‌ 
বিষয়িমোক, কি শীস্ত্রসেবী ব্রাহ্মণপণ্ডিত, সকলের পক্ষেই বদ্ধ- 
পরিকর হইয়। এই শাস্ত্রের রক্ষা সাধন কর! বিধেয়। কাল মাহাত্ম্য 
লোকে ক্রমশঃ অল্লাযুঃ ও হীনবল হইয়া আদিতেছে। অর্থাগম 
বিরহিত কঠিন পরিশ্রম আর কেহ কামনা করেনা। আতগুবোধ্য 
দর্শনাদি লইয়াই এক্ষণে অনেকে ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন। কিন্ত 
প্রত সুদার সামত্রী সমাজে না থাকিলে সমাজের গুরুত্ব ন্ট হইবে 
এক্ষণে সর্বদাই ইহা! শ্মরণ করা, এবং সমাজের সংস্থাপক প্রাচীন 
মহায্মাগণের দৃষ্টান্ত অনুদরণ কর! সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়াছে। 

গুধু জাতীয় রাজতা! রক্ষার জনা তর্কশান্ত্র রক্ষার আবশ্যকত! 
নহে। শাস্ত্রীয় সমাজের সর্ষোচ্চ কার্য মাধন করিবার ভার তর্- 
শাস্ত্রের স্বন্ধে সমর্পিত। শ্রতিতে আদি হইয়াছে ফে, ব্ষ-মাক্ষাংফার 
পর্যযস্ত নিয় লিখিত তিনটী উপায় পর পর অবলম্বন করিতে 
হইবে। থা 

১1 শ্রোতব্যঃ। 
২। মন্তব্য;। 
৩। নিদিধ্যাসিতব্যঃ1 


6৮ একাদশ ০7 | 


০.০ ০শ +৮০০ শপশীিিশিশ পিপিপি ৮ শত তিল 


ত্য” শবের অর্থ ফি ? প্রথমে প্রতি পাহাষ্যে রঃ 
করিতে হইবে। সেরূপ করিলে ব্রদ্ধের উপান্যত্ব মুক্তি-প্রযোজ কত্ত 
ও অন্যান্ত নান! বিষয় সিদ্ধ হইবে। কিন্তু নির্বিবাদে তাহার স্বরূপ 
নিদেশ উপনিষদে নাই। বিভিন্ন উপনিষদে আপাততঃ দৃষ্টিতে 
কেবল বিভিন্ন মতের খগুনই পরিলক্ষিত হয়। কোন, উপনিষদে 
“অসৎ, খণ্ডন করিয়া "সৎ সংস্থাপিত হইয়াছে। কোন' উপনিষদে 
“সৎ খণ্ডন পূর্বক “অসৎ সংস্থাপন করা হইয়াছে। কোন” উপনিষদে 
(তন্ন “তন্ন করির। বদ্গকে বুঝান হইয়াছে । কোন' উপনিষদে 'তৎসমু- 
ধয়কেই? ব্রহ্ম বল। হইয়াছে । সর্বাংশের একবাক্যতা করিতে গেলেও 
মত পার্থক্য দ্াড়াইয়! যায়। ইহ] ভিন্ন ভিন্ন দর্শনকার সপ্রমাণ 
করিয়াছেন। এ কারণ দ্বিতীয় উপায় উক্ত হইয়াছে “মন্তবাঃ।” 
অর্থাৎ অন্ুমাতবাঃ। স্বৃতিও আছে 'মন্তবাশ্চোপপত্তিভিঃ।” সহচার, 
দৃষ্টান্ত বা উপকথা সাহায্যে উপপত্তি হয় না। উপপত্তি প্রণালী যে 
কত কঠিন তাহ! এই গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে কতক প্রকাশ করিতে 
চে করিয়াছি। শ্রুতির তাৎপর্যযজ্ঞানে গোলযোগ ঘটিলে প্রত্যেক 
স্থলেই “পক্ষণ “হেতু” াধা' 'পক্ষবর্্মতাজ্ঞান” “কার্ধযকারণভাব' ও 
তকসাহাধ্যে ব্যাপ্তি নির্ণর় করিতে না পারিলে উপপত্তি করিবার 
উপায় নাই। এ বিষয়ে শ্রতিও রহিয়াছে, ন প্রবচনেন। খধি- 
আদেশ রহিয়াছে, 


_ আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশীস্ত্রাবিরোধিনা | 
যস্তর্কেণাভিদন্ধতে স ধর্মং বেদ নেতরঃ ॥ 
অতএব শ্রোতব্যঃ এই অংশে ভিত্তি স্থাপন করিয়৷ আধ্যদর্শন 
মাত্রেই রচিত বটে, কিন্তু মন্তব্যঃ এই অংশে ভিত্তি স্থাপন করিয়্াই 
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তকরশাস্ত্রের স্প্টি। একারণ, নিদিধ্যাসনের পূর্বসোপানে উপনীত 
হইবার জন্য তবশাস্ত্রেরই প্রয়োজনীয়ত]। 

আব্বীক্ষিকী বিদ্যা যুক্তির কিরূপ প্রধোঞ্জক তাহ! শ্রামদ্‌ভাগবতে 
আদিষ্ট নিয়লিখিত প্রমাণ দৃষ্টে অনুমান করা) যায়। যথা, 


যথা দৃটেঃ কর্মমমষষৈঃ ক্রতুভির্নাম নৌনিতৈঃ | 
বিদ্যামান্বীক্ষিকীং হিত্বা তিতীর্ষস্তি ভবার্ণবং || 


তকশান্ত্রের গ্রতিকূলে উপনিষদ্‌ ব্যাখ্যা করিলে সে ব্যাধ্য। 
ফ্লষিগণ গ্রাহই করিতেন না। মহাভারতে প্রমাণ যথা, 


তন্রোপনিষদং তাত পরিশেষস্ত পার্থিব। 
মথ্নামি মনসা তাত দৃষ্ট। চাহীক্ষিকীং পরাং ॥ 


এই সকল পর্যালোচনা করিয়া আস্তিকগণ তর্কশান্ত্রের দাগিত্ব 
বুঝিতে পারিবেন। হিদ্দুসস্তান আত্ম-গস্তব্যপথ অবধারণের জন্য 
তির অধীন হইবেন। শ্রুতিকে আবার আত্মগন্তব্য.পথ অবধারখের 
অন্য তর্কশান্ত্রের অধীন থাকিতে হইবে। অতএব বিভিন্ন দর্শনের যথ্যে 
গিয্ক। ত রশান্ত্রকে এক রকম সর্বজ্ঞ সাজিতে হইবে। 

তর্কশান্ত্র যোগবলে এইরূপ দর্বন্ত সাজে না। ইহার অন প্রঙ্যঙ্গ 
এরপ কঠিন নিক়মাবলীতে পরিবদ্ধ যে, প্রকৃত তত্ব ইহার গণ্ডীর 
বহির্ভাগে কোনও রূপে যাইতে পারিবে না) এবং অপসিদ্ধান্ত ইহার 
সীম! ল্পর্শ করিতে পারিবে না। তৃতীয় পরিচ্ছেদ দৃষ্টি করিলে অভিজ্ঞগণ 
কতক পরিমাণে ইহ! বুঝতে পারিবেন। তকসাপেক্ষ যে 
কোনও প্রকার শাস্ত্রের মীমাংসার গোলযোগ দীড়াইলে, তাকিকিগণ 
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সেই গপ্ডীর ভিতর আনির। ফেলিবার জন্য চেষ্টা করেন; এবং 
তর্কশান্ত্রোক্ত উপায় সকল একে একে প্রয়োগ করিতে থাকেন। 
শ্রুতি স্থৃতি পুরাগাদিতে সম্পূর্ণ অমীমাংসিত সামগ্রী এই সকল গন্তীতে 
ফেলিয়! মীমাংসা! করিবার সময় নৈয়ারিকগণের বিচারের একটা 
বর্ণও অন্ত সম্প্রদায়ের বোধগরমা হয় না। যদ্িবা বর্ণবোধ হয়) তবে 
তাহার দৈর্ঘ্যবিস্তারের দিকে দৃষ্টি করিরা অভিভূত হইতে হয়। একবার 
একটী কাগজের কলে গিয়! দেখিয়াছিলাম, কলের এক ধারে ময়লা 
নেকৃড়া, ঘাষ, মাটা প্রভৃতি যত কিছু আবর্জন! নিক্ষিপ্ত হইতেছে । 
কলে সেই গুলি নানা আকার ধারণ করিতে করিতে এক প্রান্ত 
হইতে বিশুদ্ধ কাগজ হইয়! বাহির হইয়া পড়িতেছে। ভারতীয় শান্ত্র- 
সমূহের সহিত তকশাস্ত্রের সন্বন্ধও ঠিক এ ভাবে পরিবদ্ধ। তর্ক 
সাপেক্ষ শাস্ত্রীয় সামগ্রীসমূহ ইহার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে তক্শীস্ত্রোক্ত 
উপায়ে উপায়ে কিছুক্ষণ ছুর্বোধ ভাবে পরিচালিত হইয়া, 
অবশেষে তাহার তাত্বিক মীমাংস! বাহির হইয়া আগিবে। বাহা- 
বিজ্ঞান পর্যালোচনা করিলে যেমন পাশ্চাত্যজাতির নৈপুণ্যে মুগ্ধ 
হইয়। থাক; অন্তর্বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ করিলে সেইরূপ ভারতীয় তক'- 
শাস্ত্রের কলাকৌশলে স্তস্তিত হইবে। 

(১) শ্রোতব্যঃ, (২) মন্তব্যঃ) (৩) নিদ্িধ্যাসিতবাঃ, 
এই তিনটী সোপানের দ্বিতীয় সোপান তকশাস্ত্রের উপর 
ভর করিয়া গঠিত। এ সোপানে ত্ক্শাস্ত্বেরই সাহায্য মহ্ধিগণ 
গ্রহণ করিতেন, ইহা পূর্বেই প্রতিপাদ্দিত হইয়াছে। এ সোপানে 
উঠিবার একাস্ত প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণ করিবার জন্যই প্রথম 
সোপানে বিভিন্ন দর্শনকার বিভিন্ন বৈচিত্র্য প্রদর্শন 
করাইয়াছেন। সাত এই প্রথম সোপানে পুরুষ প্রক্কতিকে অবলম্বন 
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করিয়া, ঘট পট মঠাদি বিভিন্ন লামগ্রী গুলিকে প্রন্ধতিরই আবি- 
ভাবন্ধপে অুতিবলে মানাইয়। লইলেন। বেদান্ত গাহিলেন “ওকখ! 
কিছু নহে।” তিনি শ্রুতিবলে ব্রন্ধে মোহ্‌-সন্বন্ধ স্বীকার করিয়া 
বলিলেন, “ব্রন্ম অনাদি কাল হইতে মোহদন্বদ্ধ-বিশিই। বিষ্ঠা কৃমি 
শুকর পর্যন্ত সকলেই মোহাবাচ্ছিন্ন ব্রদ্ম। ভূমি আমিও মোহা- 
বচ্ছিন্ন ব্রঙ্গ। মোহবশেই মোহাবচ্ছিন্ন ত্রহ্ষকে ঘট পট মঠ 
বলিয়া বোধ হইতেছে। সর্ধজ বলিম্বা শাস্ত্রে যাহাদিগের 
উল্লেখ আছে, তাহার! সর্বপ্রকার মোহে আচ্ছন্ন। শিব, ছূর্গী) 
বিষ প্রভৃতি সর্ধপ্রকার মোহে আচ্ছন্প। ইহারা কেহই বিশুদ্- 
্রন্ধ নহে। প্রলয় না হইলে ব্রহ্মর মোহদম্বন্ধ কম্মিন বালেও ঘোচে 
না।” যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি, ব্যবহার করিতেছি, এ সকল 
কিছুই নাই, ভ্রম চলিয়াছে মাত্র, কেবল ব্রঙ্গেরই সত্তা আছে, মীমাংসক 
এ কথ! দ্বীকার করিলেন না। তিনি বলিলেন “ব্রদ্ষই নাই, আর 
সবগুলি আছে। তপঃযদ্ধার্দি আবশ্যক, কিন্তু শিব হুর্গাদি অলীক। 
তোমারই ফলের জন্য মাত্র শ্রী সকল কল্পনা করিয়া লইতে হইবে ।% 
এইরূপে নানাবিধ উপায়ে প্রথম নোপান চিত্রিত করিয়া দর্শনকারেরা 
মুমুক্ষুর তত্বজিজ্ঞান! বৃদ্ধি করাইয়া দ্বিতীয় সোপান অবলম্বন করিবার 
প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়৷ দ্িলেন। সে সোপানে উঠিয়! শ্রুতির গলদেশ 
হইতে বৈচিত্র্য-হার খুলিয়া লওয়া হইল। বিবিধ সিদ্ধান্তের প্রয়ো- 
জনীয়তা ফুরাইয়। গেল। নিদিধ্যাসনের জন্য শ্রুতির একটা মাত্র 
সিদ্ধান্ত পরিরক্ষিত হইল। তাহাতে কোনও বৈচিত্র্য নাই। তাহাতে 
নির্ধারিত হইল, বিষ্ঠা কমি শৃকর পর্যন্ত ব্রহ্ম নহে। ত্রঙ্ অনাদিকাল 
হইতে নিরন্তর মোহোপহিত নছে। তরঙ্গে মোহের কোনও. সন্বন্ধ 
কখনই ঘটিতে পারে না। শিব দুর্ধাদি মোহাচ্ছন্ধ নহেন। বিশুদ্ধ 
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বন্ধই এ নকল রূপ ও বিবিধ লীল! ইচ্ছা পূর্বক স্বীকার করিয়াছেন। 
ঘট,পট মঠাদি ঘেমন দেখিতেছি, তাহাদের স্বরূপও তাহাই। গল্প 
করিয়া গ্রতোক পদার্থ উপপত্তি কর! অপেক্ষা চক্ষু; কর্ণের প্রামাণ্য 
আছে। কোধাধীন বা চিরগ্রচলিত মহাজনের ব্যবহারাধীন শ্রত্যুক্ত 
পদার্থই পিদ্ধ হয়। তর? "তন্ন করিয়া ব্ক্ষকে বুঝিতে হইরে। 
এবং স্ব স্ব অধিকার মত যথাশান্ত্র উপাসনা করিতে হইবে ।» এইবুপে 
ঘিতীয় মোপানে উঠিলে প্রথম সোপানের বৈচিত্রা-প্রয়োজনীক্তা 
ফ্রাইয়া আসে, এবং এই একটা মাত্র দিদ্ধাস্তের জন্য স্বরূপ-নির্দেশক 
বাক্যাবলীয গ্রয়োজনীয়ত। সিদ্ধ হয়। একারণ অতি যত্ব সহকারে 
এই দ্বিতীয় সোপানেরই উপকরণ পূর্বে বঙ্গদেশে রক্ষিত হইত। 
নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, বাখ্লা, বিক্রমপুর, ত্রিবেণী প্রভৃতি বঙ্গীয় 
প্রাচীন সমাঞ্জ মাত্রেই যত অভিজ্ঞ দার্শনিক জন্মিয়া গিয়াছেন, দ্বিতীয় 
সোপানের সামগ্রী সমূহেরই কলে প্রাণপণে রক্ষা সাধন করিয়াছেন। 
মহারাজ কৃষ্গন্ত্র, নবকৃষ্ণ, রাধাকান্ত, রামরতন রায় প্রভৃতি প্রাগুক্ত 
দেপীর প্রাচীন ভূম্যধিকারী ও রাদ্ন্যবর্গ সেই সামগ্রী দ্বারাই সমাজ 
বন্ধন দৃঢ় রাখিতে সর্ব! চেষ্টা করিতেন। তর্ক সাহাবা গ্রহণ 
করার পরিবর্তে মাত্র সহচার দৃষ্টান্তা্দির সাহাধা গ্রহণ করায় এবং যাত্র 
গল্লাংশে ওপন্যাদিকতা দেখাইয়া চিন্তাকর্ষণ করিতে চেষ্টা করায়, আর 
কোনও দর্শনই দ্বিতীয় সোপানের কার্ধ্য সাধন করিতে সমর্থ নছে 
ইছা তৃতীয় পরিচ্ছেতব দৃষ্টে বিশেষ অভি গ্রগণ বুৰিয়া থাঁকিবেন। বরন্ধসত্র 
ব্যাখ্যা দৃষ্টে পরে আরো অধিক পরিমাণে বুঝিতে পারিবেন। ফলে, 
দ্বিভীয় মোপাঁনে উঠিবার জন্য প্রথম সোপানের আবশ্যকতা! হইতে 
পারে বটে, কিন্তু দ্বিতীয় সোঁপানে সমাজ অধিষ্ঠিত থাকিলে প্রথম 
মোপানে তাহাকে নামাইয়! আনিবার চেষ্টা অনাবশ্যক, অতি অন্ত 
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পূর্বেও বঙ্গীয়. সমাজের এইরূপ বিশ্বাস ছিল। কাউল সাছেৰ 
ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পর্যন্ত এই বিশ্বাসেই কার্য করিয়া গিয়াছেন। 
কলিকাতার ৬প্রনন্নকুমার ঠাকুর গ্রাভৃতি অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ খিদা মন্দির 
প্রতিষ্ঠিত করিয়! তাহাতে অন্য কোনও দর্শনের আবশাকতা! অনুতৰ 
করেন নাই। রাজ! রাজেন্জ্রলাল মিত্র ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগরকে 
একবার ঝ্িজ্ঞানা করেন “কলিকাতা সংস্কত কলেজে একমাত্র 
ন্যায়দর্শনেরই পদ স্বতন্ত্রভাবে রাখ। হইয়াছে, অন্যান্য দর্শনের পদও 
পৃথক্‌ স্থষ্টি কর! হয় না কেন?” বিদ্যামাগর মহাশয় উত্তর দেন “ষে 
দেশের দর্শনে স্বয়ং গৌতম কণাদ কর্তৃক উচ্চ-তত্ব বিবৃত হইয়াছে, এবং 
যে দেশে তর্ক শান্ত্র দার্শনিক-জীবন গঠন করে, সে দেশে অন্যান্য 
দর্শন মাত্র উপকণা সহযোগে পদার্থতত্ব বিবৃত করিয়া থাকে বলিয়া 
দার্শনিক আমন প্রাপ্ত হর না।” প্রশ্নকর্তী ও উত্তরদাতা উভয়েই 
পরম অভিজ্ঞ। তবে বিদ্যাপাগর মহাশয়ের অভিপ্রায় দেশীয় প্রাটীন- 
গ্রণের সহিত এ্রক্য হইত, রাজেন্দ্র লাল মিত্রের অভিপ্রার বর্তমান 
সময়ের বহু ধনবান্‌ বিষয়ীলোকের অভিপ্রায়ের সহিত এঁক্য হয়। 
কারণ, এক্ষণে বু ধনবান্‌ প্রথম সোপানের বৈচিত্র্য-শোভ। দর্শনেও 
অভিলাধী হইয়াছেন। শ্রোতবাঃ১ এই অংশে তিত্তি স্থাপন করির়া 
“বেদান্ত” 'নাংখ্য প্রভৃতি যত কিছু দার্শনিক কল্পনা হট হইয়াছে, 
সকল গুলি পর্যালোচনা করিবেন বলিয়া এ সকল সামশ্রী লইয়া 
বিদ্যামন্দিরাদি স্থাপন করিতেছেন । কিন্ত “শ্রোতব্যঃ এই অংশে 
আবদ্ধ না থাকিয়! যদি তৃতীর সোপান অর্থাৎ “নিদিধ্যালন” পথ্যস্ত 
অগ্রসর হইতে এ সকল ধনবান্‌ কামনা করেন, তবে দ্বিতীয় সোপা- 
নেরও সামগ্রী পরিষ্কার রাখিতে হইবে। দেখানে প্রথম মোগানেক্ 
সকল বৈচিত্র ঘুচাইয়া দিয়া পূর্বলিখিত্ত মহষি গথের মত একমাত্র 
হজ 
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সিদ্ধান্তে আস্থা স্থাপন খরতঃ -ততবস্থির করিতে হইবে | সে সি্থাত্ে 
বিষা, শৃকর, কৃমি সকলই ব্রদ্ধ এই তত্ব স্বীকৃত হন দাই। শিব, ৃর্থী 
বিষুকে বিশুদ্ধ ব্রহ্ম বলিয়া পীকার কর! হইয়াছে। সর্বজ্গ্ণকে 
সর্বপ্রকার অজ্জানাবৃত 'ঘলিয়া অবধারণ কর! হয় নাই। যে নকল 
করত প্রথম সোপানে অই্বৈতবাধের 'সাধক হইয়াছে, সেই সফল শ্রুতি 
দ্বিতীয় সোপাঁনে অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিতে থাকিবে । এসকল বিবর 
'অদ্বৈতবাদ-খগুম' নামক একখানি গ্রস্থে ন্যায়রত্ব মহাশয় লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন তর্কানুমানের আকার সাধারণের বোধগমা হইবেন! । 
তবে তর্কশাস্্রাহমোদিত ত্যাজা ব্যাখ্য। ও গ্রাহ্য ব্যাখা! জ্ঞাত হুইয়। 
দেশের প্রাচীন-গ্রাথ! ও গধি-মীমাংসা! অনুমারে নিদিধ্যাসনের পূর্বপথ 
বাঙ্গালী মাত্রেরই পরিদ্গার রাখ প্রয়োজন । একারণ, অই্বৈত ব্যাধ্যায় 
দোষারোপ বহ তক“সন্ম শ্রতি-ব্যাধ্যা অদ্বৈতবাদ-খগুন গ্রন্থ হইতে 
গুরু শিষ্যের আপত্তি উপপত্তি ছলে নিয়ে প্রপ্নত্ হইল। ধীব্যাথ্যার 
বিরোধী শ্রতি উপনিষদের দমকল বাধখ্যাই নিদিধাসনের পূর্ব 
সোপানে আস্তিকগণকে পরিত্যাগ করিয়া, শক্তি লক্ষণাদি সাহায্যে 
অনুকূল ব্যাখ্যা করিতে হইবে, ইহ। তক শাস্ত্রের উদ্দেশ্য 


অৈতবাদ খগুন। 
শিষ্য। অধৈতবাদ খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্য কি ? 
গুরু। আমি গৌতমকপাদাদি মহ্রধিগণের প্রবর্তিত সতীা- 
ভক্ত । 'খধি মতে এবং গুরুপরম্পয়ার মতে সহানুতৃতি প্রকাশ ফরিতে 
আমি লোকতঃ ধর্মমত: বাধ্া। 'উক্ত মহধিগণ এবং আমার গুরু-পর- 
স্পা শ্রুতি বুবিতেন না) অথবা! ক্রতিবিক্দ্ধমত চালাই! গিয়াছছেন, 
একথা আমি কখনও স্বীকার করি ন!। তীহাদের মতের বিক্ধ 
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তকেই আমি জ্বি বমি যোধগাবরিতে বায অফৈতবাষ 
খণ্ডনের ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রতদ্যতীত্ত, হুভুগে হুগে নে 
স্তর গ্রসার বৃদ্ধি পাইয়! থাকে । বঙ্গদেশে অধৈতধাদের প্রসার বৃদ্ধির 
হেতু আমি তাহাই মনে করি। কারণ, প্রাচীনগণের ধার্খ্িকত। আমা- 
দিগ্নের অপেক্ষ। অনেক অধিক ছিল। তাহারা অবৈতবাদের দ্বারা 
বঙ্গীয় সমান বন্ধন করিয়া! যান নাই। জতি-সন্মত সামগ্রী পরিত্যাগ 
করিয়া শ্রতি-বিকুদ্ধ সামগ্রীর ছারা পূর্বপুরুষের! বঙ্গীর মমাঞ বন্ধন 
করিয়। গিরাছেন, তাহাদের বংশধরগণের মনে এ পাপবিশ্বান কদাচ 
স্থান পাওয়া উচিত নহে। ধার্দিকচুড়ামণি ্ীগৌরাঙ্গদেধ বণিয়াছিলেন 
“গীতাতৰ বুঝিলাম, কিন্তু শঙ্করাচার্যোর ভাষ্য-তত্ব যে বুঝ! দার।” 
এই প্রথাদ অন্যাপি মর্ধন্র প্রচলিত আছে। প্রাণীনগণের ধার্শি 
কতায় এবং দেশাচারের পবিত্রতায় বিশ্বাস করিয়া প্রত্যেক দেশেই 
শাস্ত্রীয় মীমাংসা হওয়া উচিত, ইহা আমার ধারণ] । 
শিষ্য। আপনার ধারণা বলিয়াই কি বেদান্তটা অপ্ুদ্ধ হইয়! 
গেল? ২ র 
গুরু। হিন্দুর ঘরে জন্মাইয়| কেছ কম্সিনফালে বেদানস্তকে 
অশ্তদ্ধ বলে না, বেদান্ত আলোচনা করিতে গি?| বেদের কদথ 
আলোচিত 'হইরা না পড়ে, ইছাই বুঝান দ্বৈতবাদিগণের উদ্দেশ্য । 
সম্প্রদায়বিশেষে একটা নবীন মত প্রবর্তিত কারয়, আত্মমতের 
পুষ্টির জন্য স্বপক্ষে কতকগুলো শ্রুতি উপনিষদের ব্যাধ্যা করিয়া 
গিয়াছেন, সে বাধ্যাকে তাবলির! বেদান্ত বলা যাইতে পারে না। 
পল্মপুরাণে উজ হইরাছে “জগং উচ্ছিন্ন দিবার জন্য অর্থাৎ কলি- 
প্রচার করিবার জন্য মারাবাদের হৃতি। বেদ বাক্যকে সদ্পবেশ 
পরাইয় প্রক্থিপাদন কর| হইছে বেন এই শান কই বেদার্থ- 
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বিশিষ্ট। কিন্তু গ্রকৃত পক্ষে ইহ। শ্রুতির কদর্থ এবং প্রচ্ছন্ন বোদ্ধশান্ত্র- 
বিশেষ। এই শাস্ত্রে জীব ও ব্রহ্ম একই পদার্থ বলিয়া কখিত 
হইয়াছে । এই শাস্ত্রে, ব্রহ্ম নিগুণ, ইহাও প্রতিপাদিত হুইয়াছে। 
এই অবৈদিক শাস্ত্রের চচ্চ1 করিলে জ্ঞানী ব্যক্তিরও পাতিত্য জন্মে।” 
পৌরাণিক বাক্যটা নিয়ে যথাযথ উদ্ধত হইল। যখা, 


পার্ববতীং প্রতীম্বর উবাচ। 


প্রথমং হি ময়েবোক্তং শৈবং পাশুপতাদিকং | 
মচ্ছক্ত্য। বেশিতৈধিপ্রৈঃ সম্প্রোক্তানি ততঃপরং ॥ 
কণাদেন তু সাম্প্রোক্তং শান্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ | 
গৌতমেন তথা ন্যায়ঃ সাগ্থ্যন্ত কপিলেন বৈ ॥ 
দ্বিজন্মনা জৈমিনিনা পুবর্ববেদময়ার্থকং | 
নিরীশ্বরেণ বাদেন কৃতং শাস্ত্ং মহতরং | 
ধিষণেন তথ। গ্রোক্তং চাবর্বাকমতিগহিতং | 
দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিষুণা বুদ্ধরূপিণ| । 
_বৌদ্ধশান্ত্রমসৎ প্রোক্তং নগ্ননীলপটাদ্িকং। 
মায়াবাদুমসচ্ছাত্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ ॥ 
মধৈব কথিতং দেবি কলৌ৷ ব্রাহ্মণরূপিণ] | 
অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শযিত্বাতিগহিতং ॥ 
কর্ধস্বরূপত্যাজ্যত্বমত্র চ প্রতিপাদ্যতে। 
সব্ঁবর্শ্রপরিভ্রংশামৈক্ষর্দং তত্র চোচ্যতে ॥ 
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পরাত্মজীবযোরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে। 
ব্রহ্ধণোইপ্যপরং রূপং নিগুণং দর্শিতং ময়া | 
সববস্য জগতোইপ্যস্য নাশনার্থং কলো যুগে । 
বেদাঁথ বম্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকং ॥ | 
ময়ৈব কথিতং দেবি জগ্তাং নাশকারণং। 

যদ্য শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি ॥ 


শিষা। নিরীশ্বর-বাদের প্রশংসা যে বচনে রহিল সে বচন 
কিরূপে প্রামাণিক হয়? ইহা অপ্রামাণিক বচন। | 

গুরু। “নিরীশ্বরবাদ' শবের অর্থ তুমি কতট! অনুধাবন 
করিয়াই? পল্পপুরাণে পাগলের বচন নাই জানিবে। মন্ত্র এধং বন্ধ 
একই পদার্থ, ভিন্ন ব্রক্গ নাই, ইহা কোন, মীমাংদকের মত। শ্রহ্যাথও 
এই অনুসারেই তিনি মীমাংসা করিয়াছেন। গ্রথমাবস্থাক্ধ মন্ত্রে 
প্রাধান্যবুদ্ধি সাধকের একান্ত গ্রয়োজ্জনীপ্ন। এই দর্শন সেই উদ্দেশ্য 
সাধন করিতে একান্ত উপযোগী। মহর্ষি জৈমিনি এই দর্শনের 
প্রণেতা । ইহা “অতি সাত্বিকের শান্তর । 'নিরীক্বরবাদ' শবে 
'নাস্তিবাদ' নহে। “নাস্তিবাদ' যে অতি গঙ্ঠিত তাহ! 'চার্বাকমতি 
গর্হিতং এই বাক্যে পরেই প্রকাশ করা! হইয়াছে। 

শিষা। পুরাণাদিতে প্রক্িপ্ত বাক্য নাই, পুরাণের সকল বাক্যই 
প্রামাণিক, ইহাই.কি আপনার অভিপ্রায়? . 

খর । যেবাক্যের মীমাংসা] হইতে পারে, যে বাক্য শ্তি-স্তি- 
বিরুদ্ধ নহে, যে বাক্য তর্কান্থমানের বিরুদ্ধ নহে। সে বাক্যকে সহস 
অপ্রা্াণিক বলিয়! সিদ্ধান্ত কর! কর্তব্য নছে। বিজ্ঞানভিচ্ষ প্রমুখ 
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প্রাচীন আচার্যোর! এ খবিখাকা উচ্ৃত : কিক অধ্বৈতবাদ 
আলোচনা করিতে হিসু্ানকে একরকম নিবে করিয়। 
গিয়াছেন। টি 
শিষ্য। তবে কি সকল বস্তুতে ব্রহ্ধপ্ঞান জারির চাহেন না ? 
গুরু। চাহিবনা কেন? যদি সেরূপ চিন্তা করা শান্রের আদেশ 
থাকে, যদি সেরূপ চিন্তা করা সেই মহাপুরুষের অভিলধিত হর, যদি 
সেন্নপ চিন্তা করিলে তাহার দা পাওরা যার, তবেই করিতে পাৰি। 
নিজের ইচ্ছার পারি না। সেই পরম পুরুষের কৃপা লাভার্থ আমাদের 
অধিকার বুঝিরা শান্তর যেমন আদেশ করিবেন, তাহ। করিতে পারি। 
শান্ত্রোক্ত অধিকার মত শ্বেতকেতুকে তাহার পিতা ব্রঙ্গাভেদ চিন্তা 
করিতে আদেশ দিলেন। আমাদের আরধকার তত নহে। তবে 
কখনও যে সে অধিকার পাই নাহ এমন নহে। প্রাতঃকালে চিন্ত। 
করিবার বিধি “অহং দেবে! নচান্যোহশ্মি বন্ষৈবাহং ন শোক ভাক। 
সচ্চিধানন্নরূপোহহং নিত্যমুক্তত্থভাববান্‌॥” হত্যার্দি। এঃরপে 
অধিকার মত চিস্ত। করিবার বিধি থাকলেও, আনর। সকলেই ব্ুক্থ 


এ পিগ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে। | / 
 শিষা। আপনার মন অনুনারে তে শ্রুতি চলিবে না। নি 
অধ্বৈত-সাঁধক বচন সহ সহম্র। 


গুপ। ন্যায়, সাধ্য, পাতগ্রল গুভৃতি যত ঘর্শন আছে, ি 
যে অনৈত-পক্ষে ইহ! কোনও দশ'দকারের বোধে আসে নাই। 
পরম্পরে নান। রকমে হতভেদ খাকিক্েও। শ্রুতি ফে খৈত-পক্ষে ইহ] 
সর্ধবাদিসঙ্মত। শ্রতিতে দ্বৈঙতাব এতই স্পাই যে) বৈদান্তিকগণের 
মধ্যেও রামাকুজ। মাধ্যাচারধ্য হা লরাচাধ্যবসা়ারে ৯৪০ 
একসত হই পারিরেন ন। ॥ | রন র 





ক্যা 2 | 

গর | অপরাধ? . 

_ শিষ্য। ছান্দোগ্য উপনিষং শি গে বি ঙ্ং রা 
হয় মা। রি 
 শুক। ছালোগা উপলিষদে বি ভাব আফাপ-ককমের ২ যাক 
অলীক? 

এলি, ছান্বোগা উপনিষদের “তদাত্বামিদং সর্বাং তৎসতাং 
স আত্মা তত্বমসি শ্বেতফোতো” এই বাকো কি বুঝা ধাইতেছে? 

ওক ভিজাত্বামিবং সর্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্বমসি শ্বেত" 
কেতো' এই ৰাঁকাটার বিশেষ বিচার করা প্রয়োজন । কারণ নফল 
বাকা পদার্থ-লাধক নহে। ঘটপটাদি মৃত্তিকা, গঙ্গাগোধাবরী 
প্রকৃতি নদী, ক্বূপ রস গন্ধাদি গুণ, এইরূপ গ্রয়োগলকল পদার্থ- 
সাধক। আর এক প্রকার প্রয়োগ আছে, তাহার উদ্দেশা স্বতন্ত্র! 
যথা, শালগ্রামই সাক্ষাৎ বাসদের, গুরু দ্বয়ং ব্রদ্দং জলই নায়াযণ, 
গঙ্গ! সর্বতীর্ঘমনী, ঘণ্ট। সর্ববাদাময়ী, ইত্যাদি । শালগ্রাদ সাক্ষাৎ 
বাহ্থদেব' এই বাক্য, শালগ্রামে বাসুদেব-বুদ্ধি করিবার জন্য হিশুর, 
প্রতি আদেশ-বাঁকা। “গুরু য়ং ব্রন্ধ' এই বাক্য গুরুতে রঙ্গবৃদ্ধি 
করিবার জনা, মাত্র শিষোর প্রতি. আদেশ-বাক্য। গঙ্গাতিয়িক, 
তীর্থ থাফিলেও গঙ্গার সাধককে সর্বতীর্ঘবুদ্ধি করিতে হইবে? 
গাঁজা, সর্বতীর্ঘষরী' খই বাকোর বারা তথ্থিষয়েই আদেশ কর! হইয়া. 
থাকে। খণ্টাতিরিক্ বাদ্য থাকিলেও অন্য বাদ্যের অসদ্ভাব-সথলে | 
ঘণ্টারই সর্কাবাদা-বুদ্ধি করিয়া “দেরপৃদ্জাদি করিতে হইবে, : নট, . 
বাদামী; এই বাকোর ছারা ইহাই বুঝ! যায়। এই খুলি আদেদ” 
বাধ্য, তোমাকে এই এই রপ-বুদ্ধি করিতে হইবে, এ ভাবের 
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উল্লেখ না থাকিলেও শান্ত্রমতে উক্ত বাক্যগুলির তাৎপর্য তাহাই। 
পরম্পর বিভিন্ন সামগ্রী, ইহা নিদ্ধ থাকিলে দে বাক্যপদার্থ সাধক 
হঈতে পারে না। অতএব 'তদাত্যামিদং সর্বং তৎ সতাং 
এই শ্রুতির হারা যদ্দি আত্মাতিরিক্ত পদার্থের সত্যতা সাধন কর! 
হয়া থাকে, তবে 'স আত্মা তত্বমসি' এই ছুই অংশও পদার্থ সাধক 
নহে, সিদ্ধ-পদার্থে বর্ধবুদ্ধি করিবার জন্য শ্ব্েতকেতুর প্রতি আদেশ- 
বাক্য মাত্র। “সকলেই বন্ধ" ঈদৃশ বাক্য যে পদার্থ-মাধক, কুত্রাপি 
ইহার উদ্লেখ নাই। অধিকন্তু, এই সকল বাক্য, আদেশবাক্য মাত্র 
তাহা “তমাদেশম প্রাক্ষ্যো' ইত্যাদি শ্রুতির ছারা উপক্রমেই স্পষ্টভাবে 
খুলিয়। দেওয়। হুইয়াছে। 

শিষা। শ্বেতকেতুর গ্রতি এরপ আদেশ করিবার প্রয়োজন কি? 

ওরু। ব্রক্গচর্যাদির পর শ্বেতকেতু যে অবস্থায় উপনীত হইলেন, 
নে অবস্থার উপাননাই সকল বস্তুতে ব্্ষন্জান করা। অবস্থাভেদে 
“একত্ব' “পৃথকৃত্ প্রন্ভৃতি বিবিধ বুদ্ধি সহ উপাসনার বিধান আছে। 
ভগবংগীতায় উক্ত হইয়াছে) 


জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তে। মাধুপাসতে | 
একত্বেন পৃধকৃত্বেন বনধ। বিশ্বতোমুখং ॥ 


'স আত্মা” 'তত্বমসি' এই বাকাদ্ধর যে উপাসনার্থ আদিষ্ট হইয়াছিল, 
ইহা অনুমান করিবার পক্ষে আরে! হেতু আছে। যদি পদীর্থ- 
তবটা শ্বেতকেতুর কর্ণে উপদেশ করাই পিতায় উদ্দেশ্য হইবে, 
তবে পুত্রকে দীর্ঘকার কঠোর বরগচরধ্যাদিতে নিয়োজিত করিয়া 
অধিকার প্রতীক্ষা করিতে হইত না। শ্বেতকেতু যে অবস্থান উপনীত 
হইলেন, সেই অবস্থার উপাসর্দাই আমি হইল বলিতে 
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হইবে। এতঘ্বাতীত এই গ্রন্থ অন্থশীলন করিলে জানিতে পারা 
যাইবে, সর্ধজ্ঞতা লাভ করিবার পূর্বের সর্বপদার্থে ব্রন্ধজ্ঞান করিবার 
শান্্রীয বিধি আছে। ্র জ্ঞান আহার্যা-জ্ঞান, অর্থাৎ ঘট- 
পটাদি ব্রহ্ম না হইলেও তাহাতে বন্ধবুদ্ধি করিতে হয়। এ বিষয়ের 
ধিশেষ প্রমাণ পরে লিখিত হইবে। এক্ষণে পাঠক এইটুকু জ্কানিয়া 
রাখিবেন) শ্বেতকেতুকে সর্বজ্ঞ করাই পিতার উদ্দেগ্ত। তাহার 
হেতু এই, পিতা উপক্রমে বলিয়াছিলেন “তমাদেশমপ্রাক্ষো! যেনা” 
ক্রতংক্রতং ভবত্যম তং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি।» অর্থাৎ “সৌম্য 
তুমি কি গুরুর নিকট এমন কোনও আদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, 
যন্ারা অশ্রুত শ্রুত হয়, অনসম্মত সম্মত হয়, অজ্ঞাত জ্ঞাত হয়, অথাৎ 
সকল বিষয়েরই তোমার জ্ঞান হইতে পারে?” অতএব পুত্রকে 
যখন সর্বন্ত কর! প্রয়োজন, তথন পৃর্ব-কথিত 'আহার্ধ্য” জ্ঞানটাই যে 
উপদেশ কর! হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার হেতু নাই। 

শিষ্য। 'স আত্মা তত্বমসি”, এই বাক্য যদি আহাধ্যজ্ঞানপর 
আদেশ-বাক্য হয়, তবে 'এতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎসত্যং' এই 'অংশের 
দ্বারা আস্মাতিরিক্ত পদার্থের সত্যতা সিদ্ধ হওয়া উচিত। তাহা 
কি হইতেছে ? 


গুরু । এ পক্ষে এখনও মন্দেহ ? 'এতদায্যমিদং সব্ধং' এই বাক্য 
ঘটক 'এতৎ, শব্দটী পরমাণুর পরিবর্তে ব্যহত হ্হয়াছে। তাহার 
হেতু এই, অব্যবহিত পূর্বেই পরমাণু সংস্কাপিত হইয়াছে। অতএব 
এ বাক্যের অর্থ “এই নিখিল ভৌতিক জগৎ পরমাধারস্তণ।”, 
অদ্বৈতবাদ্দিগণ বলিয়। থাকেন, ঘট পটাদি সমুদায় ভ্রমজ্ঞানের বিষয়। 
মে মত থণ্ডন করিবার জন্ত বলিতেছেন “তৎ সতাং।” অথাৎ, 
এই সমুদক়্ প্রমাঞ্ঞানের বিষয়। নৈয়ায়িকের! বণিগা থাকেন 'মৎ 
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অথাৎ 'লতায” বসব হইতে “অসৎ অথাৎ 'মিথা' বস্ত জন্মিতে 
পারে না। শ্রতিও তাহাই বলিলেন। গীতায়ও বলিয়াছেন 
“নামতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদাতে সতঃ1” অর্থাৎ শুনা 
হইতে যেমন পারমাথিক বস্তু জন্মে না, সেইরূপ "সৎ হইতে 
অপারমাথিক বস্ত্ব জন্মে না। এই বচনের বিশেষ ্চার মূল 
গ্রন্থে ডষ্টব্য। 

শিষ্য । “এতৎ” শব্ষে পরমাণু বুঝিলেন কিরূপে? 'অব্যবহি ত 
পূর্বে 'পরমাণুর' সংস্থাপন গগনকুস্থমবৎ অলীক। 

গুকু। ্রুতিটা দেখ “বাজ্মনপি নম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণিস্তেজসি 
তেজঃ পরস্যাং দেবতায়া:।” 

শিষ্য । একি হাসির কথা বলিলেন। ইহা বিলীনাবস্থার বর্ণনা । 
সকল বস্তু লয় পাইর1 পরম দেবতাতে পর্যবসিত হগ্ন। পরম দেবত! 
শব্দে ন্ধ বুঝিতে হইবে। 

গুরু। দেবত1 শব্দের শক্যার্ের দ্বারা কথনও ব্রহ্ম বুঝায় না। 
তবে লক্ষ্যার্থের দ্বারা ব্রন্গকে দেবতা! শবে গ্রন্থে এক একবার 
অভিহিত করা হইয়াছে। একারণ লক্ষ্যার্থের দ্বারা “পরস্যাং 
দেবতায়াং” শব্দে সাধারণ বুদ্ধিতে “বক্ষ” বুঝিবার কথা বটে। 
কিন্তু এক্ষেত্রে ভাহা চলিবে না । এখানে “পরদ্যাং দেবতায়াং এই 
শব পরিভাঁষাপর। কাহাকে এই পরিভাষা প্রদান করা হইয়াছে 
তাহা স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া দিতেছেন, বথা “দস য এষোইপিমা।” 
“পরাদেবতা” শবে যদ ত্রদ্ষই আনা শাস্ত্রের টদ্দোশা হইবে তৰে “ষ 
এষোহণিমা” এই অংশ প্রদর্শন করান ব্যর্থ হয়। অতএব এই 
অগিম। শষের দ্বারা বুঝা গেল, প্রলয় কালে স্থষ্ট বস্তু পরমাণুতে 
পর্যবদিত হইল। কৃষ্টিকালে প্রথমেই তেক্গঃ জল প্রস্থৃতি বহু শরীর 
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ত্রঙ্ধই পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ পরমাণু হইতে উ নকল হৃষ্টি 
করির| নিজে তাহার অধিষ্ঠাতদ্বেবতা হইয়াছিলেন। অতএব তাহা 
পরমাণুমূলক। তৎপরে যাহা স্থষ্ট হইল তংনমুদয়ও পরমাণুযুলক। 
অতএব অণিম! সিদ্ধ করিয়া 'এতদীয্স্যমিদং সন্বং তৎসত্যং, 
এই শ্রুতি উত্তম সঙ্গত হইয়াছে। পূর্বোক্ত তেজ) জল প্রভৃতি 
হইবার সময় সৃষ্টির প্রারস্তে ব্রদ্ম “বহু স]াং প্রজায়েয়” এইরূপ ইচ্ছাই 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । 'সর্ধং স্যাং প্রজায়েয়' এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ 
করেন নাই। অতএব 'তদাত্ব্যমিদং সর্ধং' ইহার অথ 'বঙ্ধাত্মামিদং 
সর্বং এরূপ করা অমঙ্গত। “বছ” ও “সর্ব” শব্ষে অনেক গ্রভেদ। 
“বহু বস্ত্র নীলবর্ণণ বলিলে সর্ব বস্ত্র নীলবর্ণ বুঝায় না। এতদ্বাতীত। 
অণিমাই যদি ব্রন্ম 'হইবে, আর ত্র্মই যদি সকল বস্ত হইবে, তবে 
'এতদাক্ম্যমিদং সর্বং' না বলির 'এষ আত্ম ইদং সর্্ং, অথবা 'এষ ইদ্ং 
সর্ধং তংমত্যং' বলিলেই চলিত। “নদ আত্ম” এই অংশ ন! বলিলেও 
তাহা হইলে কোনও হানি হইত ন|। অবিদ্যা্ন্য বিকার (বিবর্ত) 
অতি প্রায়ে যদি “যন, গ্রতায় করিয়া 'এতদাত্ম্যমিদং সর্বাং রাখা হইয়া 
থাকে, তবে 'তত্সতাং এই অংশ লাগেনা । কারণ অন্বৈতবাদিগণের 
মতে স্থষ্ট সমুদয় ভ্রম জ্ঞানের বিবয়। “তত্বমসি শ্বেতকেতো' ইহার 
পরে 'তৎসত্াং ন| দিয়া মধ্যস্থলে 'তৎমত্যং দেওরার তদবধি সত্যত্ব- 
নির্ণয় হইয়া গেল ইহা অন্মান করাও অনঙ্গত নহে। এতদ্যতীত, 
সবিধস্থ শব্ষের পর 'তৎ প্রয়োগ না করিয়া “এতৎ প্রয়োগ করা 
যুক্তিযুক্ত। এখানে তাহাও কর! হইয়াছে । অণিমা উল্লেখের পরেই 
“্তদান্ামিদং সর্ংত এইরূপ প্রয়োগ কর! হইয়াছে। পরবর্তি 
বাক্যগুলিও যর্দি পরম্পরের সহিত “তাদাত্ম্য” ব্যপক হইত, তবে 
এই 'এতৎণটী ব্যবহার করি! আবার ছাড়িতে হইত না। “আত্মা, 
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ইহাদের সহিত ভাদাত্া-ব্য্রক নহে, “সদেব সোম্যেদমগ্র আমীৎ 
এই বাক্যে বহুপূর্বে আত্মার সংস্থাপন থাকার “এতৎ, শব পরিত্যাগ 
করতঃ মস আত্মা” বলিতে হইয়াছে। . 

শিষ্য। “তৎসত্যংং এই বাকের 'তৎ কিরূপে রহিয়াছে? 
এখানেও “এতৎ প্রয্বোগ করা! তবে তো উচিত । 

গুরু। সদ্জন্য পদার্থ সং হয়, ইহা। প্রকাশ করিবার জন্যই “তত 
প্রযুক্ত হইয়াছে। 'তৎ' শব্ষের অর্থ 'তন্মা। সুতরাং কোনও 
দোষ হয় নাই। 

শিষ্য। “অণিমা” শব ত্রহ্ম তাৎপর্য্ে না লাগাইলে অনেক 
দৌষ ঘটে। | 

গুর। কোনও দোষ নাই। “অণিমা” শবে বর্ষ এরূপ প্রয়োগ 
দেখা যায় না। 'পরস্যাং দেবতায়াং এবাক্যেরও লক্ষণ করিয়া 
ত্ক্ধ' বুঝিতে হইবে? অণিমা শবেরও লক্ষণা করিয়া 'ব্ধ' 
বুঝিতে হইবে? যদি ব্রহ্গেই লক্ষণা করিতে হয়তবে 'ময এ্যো- 
২ণিমা" এই অংশ প্রদর্শন না করিলেও চলিতে পারিত ইহা! পূর্বেই 
বল! হইয়াছে । 'পরস্যাং দেবতায়াং ময এযোইণিমা' এই শ্রুতির 
আমরা যে মীমাংসা! করিলাম, ব্রক্গন্ত্রে ব্যাসদেবও দেই মীমাংস। 
করিয়াছেন। 'ভূতেয্তঃ শ্রতেঃ এই ্ৃত্রের ব্যাধ্যা কালে এবিষয় 


অগ্রে প্রকাশিত হইবে। 
২১১৫ 





“সব সৌম্যেদ মগ্র আসীৎ “আত্ম! এক এবাগ্র অনীৎ? 'অসদ্ব! ইদ 
মগ্র আনীত; প্রভৃতি শ্রতি সমূহের স্বারসিক ব্যাধ্যা। ত্রদ্ধে 'সপ্তণ 
নিগু'ণ' “কর্ত। অকর্তা” প্রভৃতি বিশেষণের সার্থক্য। পরমাণু 
স্থাপন। ন্তায়মতে প্রকৃতির হ্বূপ নির্ধেশ। 
'অঙ্জামেকাং ইত্যাদি শ্রুতির স্বারদিক ব্যাথ্যা। 


শিষ্য | আপনি পরমাণু নিদ্ধ করিলেন । কিন্ত সির প্রাক্কালে 
অণিমাদি কিছুই ছিলনা । এক মাত্র ব্রক্ম ছিলেন ইহ শ্রুতির মধ্যে 
স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। '্রঙ্গ ভিন্ন পদার্ঘও ছিল” এই কথ। 
ধাছারা বলেন, তাহাদের সিদ্ধান্ত মিথ্যা, এসদ্বন্ধেও বিশেষ উল্লেখ 
শ্রুতির ভিতরই আছে। | 

গুর। অশেষ ধীশক্কি-সম্পন্ন নৈয়া্রিক আচার্মযগণ যাহ! প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন, শ্রুতি তাহার বিরোধে কথা বলিবেন। এমন হইতে পারে 
না। 'হ্ধ ভিন্ন পদার্থ ছিল না, একথা কোথায় স্পট লেখ 
আছে ৰল। রি 

শিষ্য। এই দেখুন প্রথমেই বলিতেছেন, একমাত্র বন্ধ ছিলেন। 
যথা “'সদেব সোম্যেদমগ্র আদীদেকমেবাদিতীয়ং। এই দেখুন 
তাহার পরেই ৰলিতেছেন যে, বঙ্গ তিল পদার্থ ছিল বাহার! 
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বলেন. তাহাদের মতহ্টিক নহে। বথা, “এক আহরসদেবেদ মগ্র 
আ'দীদেকমেবাদ্ধিতীয়ং। তম্মাদসতঃ সঙ্জায়েত। কুতস্ত সোম্েবং 
স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সঙ্জায়েতেতি সত্বেব সোম্যেদমণ্র আবাসী- 
দেকমেবাদ্বিতীয়ং ৮ 
গুরু। পূর্বাংশের ছারা “সং অর্থাৎ বক্ষ ছিজেন ইহা সিদ্ধ 
হইতেছে। পরাংশে অথাৎ যে অংশে 'অনৎ ছিল না” বলিতেছন, 'অসৎ 
ছিল সেই অংশে পিদ্ধ হইতেছে । 
শিষা। কিরূপে? 
গুরু। শুন্যবাদিগণের মতে “একমেবাদিতীয়মসৎ স্ষ্টির পুর্ব 
ছিল। অর্থাৎ তীহারা বলেন হৃটির পৃবের্ব একমাত্র অভাব পদার্থ 
বিদ্যমান ছিল, দ্বিতীয় পদার্থ ছিল না। 'অসৎ ছিল না, ইহা বে 
ংশে প্রতিপাদিত হইতেছে, শুন্তবাদিগণের মত নিরাস করাই সেই 
ংশের উদ্দেশ্য। পরমাণুবাদও নিরাপ করা যর্দি সে অংশের উদ্দেশ্য 
হইত) তবে 'অনৎ এই শব্দে 'একমেবাদ্িতীয়ং বিশেষণ দেওয়া 
চলিত না। কারণ পরমাণু 'অদ্বিতাঁয় অসৎ নহে, “সদ্ধিত্তীয় অসৎ । 
যেহেতু তাহা। কোটী কোটী। শ্রুতির পৃৰ্বাংশের ছারা ব্রহ্ম ছিলেন 
গ্রতিপর হইয়াছে। কোন্‌ অর্থ বাঞ্তক 'অসৎ' ছিলনা, কোন্‌ অর্থ 
বাঞ্তক 'অসংঃ ছিল, তাহা পরাধ্ে বুঝাইক্। দেওয়া! হইয়াছে। '্রক্ষই 
সবাত্র ছিলেন' যদি ইহা প্রতিপন্ধ করা উদ্দেশ হইত, পুর্ববাংশের, 
দ্বারাই দে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারিত। ছুইন্্রী অংশ দিবার. 
প্রয়োজন হইত না। প্রয়োজন হইলেও “অনতের' উপর 1একমেবা-. 
দিভীয়ং' বিশেষণ দেওয়া! চলিত না) “'সঞ্ধেবে সোমোত্বম গ্র. আসীৎ” 
ইত্যাদি বাকোর দ্বারাই সাধারণ বুদ্ধিতে 'ব্রদ্মতিনন কিছু ছিল না” ইহ) 
বুঝিবার কথা । তাহার উপর স্পষ্ট করিয়া! যদি রলাস্বায় 'অদং' 
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আপা” পপপীলগ পাপী ২-াশিশীশী উিতি টিতে ৮২০৯৭ এ আত ঈএল এক 5 পালিত ৪ তিল 


ছিল না, তবে আর রক্ষা থাকেনা, জং হইতে একেবারেই তষ্ জোপ 
হইয়া বায়। এই কারণ কৃষ্টির পূর্বে কোন্‌ অথ ব্যঞ্জক 'অনং, 
ছিল ন1 তাহা দ্বিতীন্ব ক্রতিতে “একমেবাস্িতীন্বং' বিশেষণ দিনা 
বুঝাইয়। দেওয়া হইয়াছে । অসংছিল এ বিষয়ের শ্রত্যন্তরও অগ্ত্রে 
প্রদর্শিত হইবে। | 

শিষা। 'অসং শনের দ্বারা কি পরমাণু লাভ হয়? 

শুরু। সং শনের অথ বদ্ধ। সেভাবে ধরিলে অসৎ শবের 
দারা বদ্ধাতিরিক্ত বস্ত্র পাওয়া যায়। পৃক্বোক্ত বিচারে যে সন্বিতীর় 
অনৎ সংস্থাপিত হইগাছে, পরমাণু সেই সদ্ধিতীর অপতের অন্তগত। 
শিষ্য । £একমেবাদ্ধিতীরং শবে 'সজাতীয় দ্বিতীয় রহিত, 
ও 'বিজ্বাতীয় দ্বিতীন রহিত" অর্থ করিতে হইবে। নচেং “এক' ও 
'অদ্বিতীর” দুইটী শব্দের প্রয়োগ করিতে হয় না। অতএব 
পরমাণু সিদ্ধ করিতে পারেন না। 

গুকু। “নয এষোহংপিম। এই লকল বাকোর ব্যাথ্যা স্থলেও গ্বন্নদ 
দেখাইয়া পূর্বেই বুঝান হইয়াছে, বিজাতীয় দ্বিতীয় সামগ্রী স্থির 
পৃবের্বছিল। সকলের মহিত বিরোধ ঘটাইবার জন্য তোমার ইচ্ছামত 
ব্যাথা কি স্বীকার করিতে হইবে? “এক' ও "অদ্বিতীয়? দুইটা শব্দের 
প্রয়োগ করায় কোনও দোষ ঘটে নাই। অনিশ্চিত পদার্থে দৃঢ় বিশ্বান 
স্থাপন করাহতে হইলে 'পুনকক্তি' দোষের মধো নহে । 'এই 
বচনের মধ্যে কেবল মাত 'এক, ও 'অন্বিতীয়' ইতর-ব্যাবর্তক 
নহে। “মদের দোম্যেদমগ্র অপীত্ত এইরূপে একবার উল্লেখ 
করিয়া আবার বলা হইয়াছে, 'নবেবসোমে'দমগ্র আলীদেক- 
মেবাদ্ধিতীয়ং, ইহাতে কি পুনরুক্তি থাকিয়া যাইতেছে না? 
রূপধৎ ৰস্তর মধ্যে জলীয়, তৈজন এবং পািব পরমাণু নিত্য, 


১ ৬৯ দাধশ পরিচ্ছেদ । 


ইহা বুঝাইবার ছন্য লিখিত হইয়াছে, 'ভ্রীণিরপাণীতে।ৰ সত্যং। 
ত্মি এই ক্রতির যেরূপই ব্যাখ্যা কর, এই শ্রাটী বে পুনঃ পুনঃ 
উক্ত হইয়াছে তাহা! উপনিষদ্‌ দেখিলেই জানিতে পারিবে । “ইতদাস্ত্য- 
মিদং সর্ধং' ইহা বুঝাহবার জন্ত পুনঃ পুনঃ দৃষ্টান্ত দিলেন, এবং 
পুনঃ পুনঃ 'এতদাত্সয মিদং সর্বং ইত্যাদি শ্রুতি উল্লেখ করিলেন। 
অতএব অনিশ্চিত পদাথে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাইতে হুইলে পুনরুক্তি- 
দোষ হয় না। "'জপাংদিদ্ধি জপাৎ দিদ্ধি জর্পাৎ সিদ্ধির্নলংশয়ঃ।” 
“নত্যং সত্যং ন দংশয়ঃ।” ইত্যাদি বহু প্রয়োগই পরিদৃষ্ট হয়। তথাপি 
ঘদি মনস্তষ্টি না হয়, তবে একমেবাদ্িতীরং এহ শ্রুতিস্থ “এক শবে 
“মুখ)? অর্থ গ্রহণ করিলেই সকল গোল মিটিতে পারে। কোষ যথা, 


একে মুধান্য কেবলাঃ। অদ্থৈতবাদিগণের . ব্যাখ্যা সুষ্ঠু নহে। 
দ্বিতীয়রহিত বলিলেই যখন ই সিদ্ধি হয়, তখন “দজাতীয় দিতীর 
ক্নহিত বিজ্ঞাতীয়ন্িতীয় রহিত” এরূপ পৃথক ভাবে বলিতে হইবে 
কেন? দ্বিতীয় রহিত বলিলেই যদি ইষ্ট নিদ্ধি হয়, তবে লাল 
দ্বিতীয় রহিত' “পীত দ্বিতীয় রহিত 'স্বেত দ্বিতীয় রহিত, “স্থল দ্বিতীয় 


রহিত? “সপ্ষ ছিতীয় রহিত” এরপ প্রয়োগ কি কেহ করিয়া থাকে? 
শিষা। “সর্দেবসোম্যেদমগ্র আলসীং হত্যাদি শ্রতির যে অংশে 
“অসৎ ছিলনা' বণিক স্পষ্ট নিষেধ রহিয়াছে, সেহ অংশ হইতে 'অগৎ 
ছিল' ইহা আপনি সিদ্ধ করিয়। লইলেন। যে শ্রুতিতে 'অসৎ' শবের 
নান গন্ধ নাই, তাহার গঠি কি হইবে? এতরেয়োপনিষদ্বাক্য 
দেখুন “আত্মা একএবাগ্র আনী'দ্‌ নান্ঠৎ কিঞ্চদ। [ম্যৎ সদ এক্ষত 
লোকান হ্ঞ্জত।” | 


. খুরু।- এক ক্রতির দ্বারা বধন পদাথান্তর সিদ্ধ হইতেছে, তখন 
জন্য আরতি সে পদাথের ব্যাবর্তক হইতে পারে না। যে আতির 
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উত্থাপন করিতেছ, উহা বিশেষ: -ি বির রেখ 
ন্ার্থান্তর ছিল ন| এরপ অর্থ ও শ্রুতির দা আপিতেছে ্‌ 
প্রত্যক্ষাদ বিদামান ছিল, তাহা 'তদৈক্ষত' বাকোই গ্রতিপন় হইছে 
মিষৎ, শের, ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্ধাই করিয়াছেন 'ব্যাপারব স্থতর়াই 
এ নকল বাক্যের দ্বারাই দ্বৈতলিদ্ধি হইতেছে।: “একমাত্র. অই 
সির পূর্বে হিদ্যমান ছিলেন? এরূপ শ্রুতি অদ্দৈতবাদ্দিগণ' যখনই 
প্রদর্শন করিবেন, তাহা কর্তৃবিধা় পিখিত হইয়াছে এই যীমাংস 
করিতে হইবে। অর্থাৎ সেইরূপ শ্রুতির দ্বারা বুঝিতে হইবে “কর্তারূগে 
স্ষ্র পূর্বে একমাত্র ব্দ্মই ছিলেন। দ্বিতীয় কেহ কর্তারূপে ছিলেন 
না।” “আত্মা এক এবাগ্র আসীক্লান্যৎ কিঞ্চন মিষং মূ ধক্ষত 
লোকানস্জত” এই ্রুতিটী দৃষ্টে তোমার আপত্তি জন্মিভেছে। এই 
শরতিটা কর্তৃবিধায় লিখিত ইহাতে অপুমাত্র সন্দেহ নাই। ননান্যৎ 
কিঞ্চন মিষৎ” এই অংশের ব্যাথ্য। শঙ্করাচার্ধ্যঠ করিয়াছেন 'বাপারবং 
আর কিছু ছিলনা। বর্দি ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই না থাকে তে 
“বাপারবৎ আর কিছু ছিল না” এই অংশ বিশেষ করিয়া বলিতে 
হয় না। এই সকল শ্রুতির মহিত বিরোধ পরিহার করতঃ 
নেহনানান্তি কিঞ্চন ইত্যাদি রতি সমূহের £ইরূপই মীমাংসা করিতে 
হইবে। গ্রামে বহু আনাড়ী চিকিৎসক সত্তেও বল! যাইতে পারে“গ্রাষে ও 
চিকিৎদকই নাই।” এই চিকিৎসক শ্বটা সুচিকিৎসক তাৎপর্ধেে 
উক্ত, এইরূপ মীমাংস! করিতে হয্। গ্রামে অপার মন্ুযা থাকিলে 
বলা যাইতে পারে গ্রামে একজন মনুষ্য নাই |” এই বাক্য্থ অসুযা 
শব সারবান্‌ মনুষ্য তাতপর্যে উ্ধ এইরূপ মীমাংলা করিতে হক 
দেইক্ষপ বনুপদার্থলবে যখন নেহনানাস্তিকিঞ্ন এইক্ধপ শ্রুতি এ রা 
যাইতেছে , তখন বুঝিতে হইবে, মার আর সকল পাই গার) সার 
২২ 













পপ 


পদার্থ বাতীত আর কিছুই নাই। মুখ্য র্তরপে ব্দ্ধ ব্যতীত 
আর কোনও বস্ত নাই, এরূপ মীমাংসা করিলে ও চলে। স্ব তাৎপর্য 
উক্ত ঈদশ বাকোর মীমাংস! পরে লেখা হইবে। | 

শিষ্য। এই জাভীয় শ্রুতি যদি কর্তৃবিধায় অথবা বিশেষ বিশেষ 
তাৎপর্ষো লিখিত হইয়া থাকে, উপাদান বিধায় বদ্ধ ভিন্ন পদার্থ ছিল 
এভাবের শ্রুতও তো এক আধটা থাকা প্রয়ৌজন। 


গুরু। কেন থাকিকে না? সদৃভিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থ ছিল 
এবিষয়ে তৈত্রিবীয়োপনিষদে প্রমাণ দেখ, অসদ্া ইদমগ্র আসীৎ। 


তো বৈ মদজারত। ততদ্বাঝানং হ্বয়মকুরুত। এই শ্রতির দ্বার! 
জাঁন। যাইতেছে যে, স্থির পূর্বে ্রচ্ধ ভিন্ন পদ্ার্থও ছিল। ব্রহ্ম ছিলেন 
ইহা 'দেবসোমোদমগ্র আসীং, এই সকল শ্রুতির দ্বার! পূর্বেই 
বুঝিতে পারিয়াছ। অসং হইতে সৎ জন্মিতে লাগিল । “সৎ শবে 
যেষন 'ব্রঙ্গ' অর্থ পাওয়া যাক “সত্তাবিশিষ্'' অথও পাওয়া যাইতে পারে। 
'অনৎ' হইতে সেই অর্থবাঞ্ক 'সং জন্মিতে লারিল। জনক অবশ্য 
ত্্ষকেই বলিতে হইৰে। “তদ্দাঘক' পদীর্থগুলিও স্বয়ং করিতে 
জাগিলেন। অথাং তাহার জনক স্বয়ং, বিভিন্ন জনক নাই। 
শিষা। “তদ্বাঝুক পদাথ' ইহার অর্থকি? 


গুরু । ও তংদং ইতি নির্দাশো বন্ষণন্থিবিধং শবচং অর্থাৎ 
'$ ভঙ। দৎ। এই তিনটীর প্রত্যেকটীর ছার! 'বশ্ক' অথ যুঝাইয়। 
থাকে। অতএব 'তদাত্মক' শবে 'ব্দ্ধাতুক” পদার্থ অথাৎ 'ত্রঙ্গা! 
ষ 'মহে্বর' 'কানী' প্রন্থৃতি । ইহাদের অন্ত জনক নাই। নিজেই 
জনক । এবিষয়ে আরও শ্রুতি রহিয়াছে যথা, জহং বন্ুম্যাং। এবং 
ডগবগগীকাতেও উত্ত হইযাছে, 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। 2৭১, 


যদা৷ যদাহি ধন্য গ্রানির্ভবতি ভারত। 
অভ্যুত্থানমধর্্রস্য তদাত্সানং ্জাম্যহং ॥ . '. 
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশীয় চ দুষ্কৃতাং। ক 
ধর্মনংস্থাপনার্ধায় সম্তবামি যুগে যুগে ॥ 


শিব্য। আপনি যে সকল শ্রুঠর এই ভাবে অর্থ করিতেছেন, 
তাহা সগুণবদ্ধপর বণপিব। সগ্তণবন্ধপর বলিলে অনাদিবোধ, 
সর্বঞ্ত হা, কৃতি মত্ত গ্রভৃতি সকল বিষরেহ নুষ্ঠু উপপত্তি হইতে পারিবে 

গুরু। বর্ষে সগ্ডণ, নিগুণ গ্রভৃতি নানা রকমের অবচ্ছেদ 
ফল্পনার আবশ্যকটা কি? “সদেব পোম্যেদমগ্র আদীৎ, এই শ্রুতির 
পরেই 'তদৈক্ষত' এই শব উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব “সৎ শের 
পরিবর্তে এই “তত শবের নির্দেশ করা হইয়াছে বলিতে 
হইবে। তবে ঘটপটাদি “সংখ না হুইল কেন? ছান্দোগ্যোপ- 
নিষদে নিগুণরদ্ষের নাম গন্ধ নাই। উপক্রমে যে অঙ্গের 
কথা লিখিত, উপনংহারে “উদাম্মামিদং সব্বং তৎনতাং স আত্মা” 
ইত্যাদি বাক্যে সেই ব্রদ্ধই বুঝিতে হইবে । নচেৎ উপক্রম উপসংছারের 
ধ্ক্য হয় না। বিশেষতঃ কারণরূপে যদি কৃতিমতাদি বদ্ধ সিদ্ধ হয়, 
তবে সে সকল সামগ্রীর নাশ কল্লাঠলে গৌরব। ঘেছেতু সেই নাশের 
প্রাগভাব, তাছার নাশ, তাহার প্রাগভাব এইরূপে অনবন্থা দোষ 
ঘটয়া যায়। ভূতাদ্ির হুঙ্মবী্ কল্লাইলেও দেই দোষ। তবে আর 
কোন্‌ কার্ধ্যের জন্য নিপুণ বন্ধ কল্লাইতে হবে? 

শিবা । নিগুপ বর্ম কোনও কাষে আম্ুন, অথব! ন! আন্ছন, 
অনেক সময় ব্রদ্ে 'সগুপ' 'নিধণি' উতন্ধ বিশেষণই গাওয়া বায়। 
ভঅবর্ড' “কর্তা! উভয় শব্দের প্রয়োগই পাওয়া যার। 


শুক | শব প্রয়োগের উপপন্ি করিবার জন বন্ধে গুণ, নিন 
র ক “অকর্তী' প্রভৃতি নানারকমের 'অবচ্ছে্র কল্পনা করিতে হইকে 
এক্প ক্রুতিও কি আছে? বক্ষে 'সগ্ন বিশেষণ দিবার হানি নাই। 
যেহ্ছে তাহাতে নিত্যবোধ, নিত্রতিমন্ ্রন্থুতি বিগ্রঘান। “গুণ'শফে 
অনেক সময় “সত্ব “রঃ? তমঃ* এ ভ্রিবিধ সামগ্রী বুঝাইয়া থাকে । 
নৈয়ায়িকেরাও ইছাকে ক:প্ত অনৃষ্টের মধ্যে পরিপ্পণনা করেন। ত্রন্ধ 
তাহার অতীত । ,এই অভিপ্রায়েই ব্রহ্গে “নিগুণ/ বিশেষণ দেওয়া 
হইয়া থাকে। ত্রদ্ম সমুদয় স্ষ্ট বস্তর কর্তা । সুতরাং 'কর্তা' বিশেষণ 
ওয়া যাইতে পারে। আমরা কার্য করিলে অনৃ্ট জন্মে, ফলভোগ 
হয়। কিন্তু ব্রহ্ম কর্ত। হইলেও তিনি আমাদের তুল্য ফলোপহিত 
কর্তৃত্ববিশিষ্ট নহেন। ব্রদ্ধে কর্তা” বিশেষণ পাইলে, বুঝিতে হুইবে। 
ভিনি ফলোপহিত কর্তা নহেন। তুমি যাহাকে কর্তা” বলিতেছ, 
ভাহাঁকেই “অকর্তা বলিবে ইহা! যুক্তিযুক্ত নহে। বৃক্ষের শাখায় 
ক্ষপিগংযোগ থাকে, সর্বত্র থাকে না। তথাপি, বৃক্ষ কপিসংযোগী? 
এই প্রয়োগই হইবে, “বৃক্ষ কপিসংযোগী নহে? এরপ প্রয়োগ হইবে 
না। যঙ্দিহ্য়। সকলে মে প্রয়োগ স্বীকার করিবে না। বিশেষত: 
দ্ধের ফে' অবচ্ছেদে “কর্তা! শব্দ প্রযুক্ত, সেই অবচ্ছেদদেই 'অকর্তা। 
শখোর প্রয়োগ দেখ যায়। প্ীক্* ভগবদ্গীতায় যেসকল 'অশ্মৎ, 
শব প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহ। নিষ্ধের উপাধি অবচ্ছেদেই বলিতে 
হইবে । ফেহতু ঘট, পঠ, আমি। ভূমি, শিৰ, গা প্রভৃতি সকল 


শ্রস্জোসই উপাধি-উপহিত ব্রক্ষে।: মেই উগাধি- উরি র্ধ শ্রীকৃষ্ণ 
িতছেন০) ১০ এপ 


ত্য কর্তার মাং ফদ্াক্ারম্যং। 
 বস্বাবচ্ছেদে কর্তা”: ও 'অব্যরত্বাবচ্ছেরে অর, অন্ূগ অর্থ করা! 
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সঙ্গত সহে। আমরা কর্কা) স্বর্গ, নরক, অনৃষট ফলে বিপু হ্ই। 
শ্রীকক কিন্তু তাহা হন না। তিনি বলিতেছেন, 


নমাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্ফলে স্পৃহা 
এ বচন সঙ্গত করিবার জন্য বলিতে হইবে, প্রীক্চ আমাদের স্তায় 
 ধীমকল ফলোপহিত কর্তা নহেন। অতএব 'অকর্ত/' শবে তাহাই 
বুঝ! উচিত। শ্রীরুষ্চকে পরম ব্রহ্গই বল, আর সর্বপ্ঞ অর্থাৎ নকল 
প্রকার মোহাকচুননই বল, 'কর্তা, 'অকর্তা'শৰের প্রয়োগ এক অবচ্ছেদেই 
রহিয়াছে বলিতে হইবে । এতদ্যতীত ত্রদ্ষকে 'সগুধ” বলিতে হইলে 
তোমাদের মতে সৃষ্টির পূর্বে “অবিদাা' ছিল, বণিতে হুইবে। 
স্থষ্টির পূর্বে “পরমাণু, প্রভৃতিই ছিল এ বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া 
যায়। অবিদ্য/া নামক কোনও অতিরিক্ত পদার্থ ছিল ইহার 
প্রমাণ নাই। খতঞ্চ সত্যর্চাতীদ্ধাত্তপসোহ্ধাজায়ত ইত্যাদি শুতির 
স্বার! ্রানিতে পারি যে, লাগর, চন, কূর্য্য প্রভৃতির উৎপত্তি বিষয়ে 
ছইটি সামগ্রী ছিল। নচেৎ "খত? ও “নত্য? দুইবার উল্লেখ করিবার 
প্রয়োজন হইত না। খত ও 'সতা, উভয়েই সমানার্থক। অতএব 
উভয়েই নিশা, ইহা &শ্রতিতেই জানা যাইতেছে। অবিদ্যা নিত্য নছে, 
যেহেডু তাহার নাশ আছে। অতএব সাগর, কূর্ধ্, চক্জাদির 
উৎপত্তি-বিধায় পরমাণুই ছিল, অবিদ্যা ছিল না। খবিকৃত নিষণ্ট, | 
অর্থাং বেদাভিধানে 'ধত' শবের 'উদক' “ধন' ও “সত্য অর্থকরা হই- | 
যাছে। তুমি মনের মত র্থ করিয়। পদার্থের লোপ করিলে চলিবে না। 

: শিশ্বু। 'ধত' ও তা, ছুইবার উল্লেখ ধাকিলেও দুইটি পদার্থ নিধি 
করিং কেন! দেরূপ অর্থ করাই যদি অভিগ্রেত হইত, তবে "তে" 
দত্যে এইভাবে শ্িবচন প্রয়োগ কর একটি ৮ দ্ায়াই কার্ধ্য 
নির্জাহ পাইত। রন 
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গুরু। সমানই কথা । 'বৃক্ষশচ বৃক্ষ্ঠ' এই বু[ৎপত্তিতেই 'বৃক্ষৌ' সিদ্ধ 
হ। বিশেষতঃ বিভিন্ন শবের দ্বার যখন সত্য পদার্থ নির্দেশ 
করিতেছেন, ঘখন দ্বিবচন দেওয়া চলে না। 'তরু' শব ব্যবহত 
রহিগাছে, 'বৃক্ষ' শব বাবহার করিলেন নাকেন, এইরূপ জিজ্ঞাময 
হইতেও পারে না । বিশেষতঃ বিজা ঠীয় দ্বিবিধ সত্য সংস্থাপন কর! 
আবশ্যক-বিধায় দ্বিবিধ শবের দ্বারা নির্দেশ করাই যুক্তিযুক্ত । 
অত ব এন শ্রঠিবাক্যে ষে দ্বিবিধ সত্য পাওয়! যাইতেছে। তাহারই 
এক (জড়) জাতীয়কে পরমাণু সংক্া, অপর (চেতন) জাতীয়কে 
আলা সংজ্ঞা নৈয়ায়িকের! প্রদান করিয়াছেন। চকারদ্বয়ও সুস্পষ্ট 
ভেদমাধক ইহা বু ৎপন্নমাত্রেই জ্ঞাত আছেন। ব্রহ্ম নিতা বস্ত অবলম্বন 
করিয়। সৃষ্টি করিয়া থাকেন পুরাণাদতে এবিষয়ে যে সকল 
প্রমাণ পাওয়া যায়, ভাহাও এক্ষণে যুক্তিযুক হইতে পারিল। 
বরঙ্ষবৈবর্তপুরাণে উক্ত হইয়াছে, 


সম্মুখ: স্বকলয়াপি সমর্জ সৃষ্ষমাং 
নিত্যাং মমেত্য সদনৎ তমজং ভজামি ॥ 
ছান্দোগ্য উপনিষদের দ্বারাও ইতিপৃরের্ব সপ্রমাণ করা হইয়াছে 
যে, সৃষ্টির পৃবের্ব অণিমা ছিল। সই পদার্থ লয় পাইলে পুনরায় 
অপিমাতেই পর্যবসিত হইল। এই অপিমাকে অবিদ্যা বলিতে পার না। 
যেহেতু অবিদ্যার নাশ আছে। 
শিষা। ছান্দোগা উপনিষদের দ্বার পৃবের” যে পরমাণু সংস্থাপন 
কর! হইয়াছে, তদৃবিষয়ে বিচার এখনও বাকি আছে। তেজ: পরদ্যাং 
দেবতায়াং। সর়এযোহনিমা। উীতদাত্মামিদং সবর এই অংশের 


আপনি যেরূপ ব্যাখা করিয়াছেন, স্তাহাতে তৈস পুরমাণু জন্য 
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নিখিল ৫ বস্ত এইক্সপ অর্থই আদা উচিত। তাহা কেমন নম 
সঙ্গত হয়? ্ . না 
গুরু । ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ দৃষ্টে জানা যায় থে, প্রথম চি তেজঃ 
তৈজস পরমাগুমূলক। তৎপরে স্থ্ট সকল বস্তুতেই, এমন কি ুর্ধা, 
চন্ত্র বিদ্যুৎ, অগ্নি প্রভৃতিতে পর্যন্ত রূপবৎ-ভৃতত্রিতয় বিদ্বামান। 
নুতরাং স্থ্ট মকল নস্ততেই তেছঃ বিদামান, ইহা ছান্দোগ্যোপনিষদের 
মত। অতএব পাশ্চাতা সভাগণ যে ৰলিয়া থাকেন, সক পদার্থেই 
নানাধিক ভাবে “ইলেক্টিসিট' অর্থাৎ বিছবাৎ জাছে, তাহা মিথ্যা 
নহে। তৈজস পরমাণু উল্লেখ করতঃ “এতদাতবযমিদং সব্বং' বল! 
অদঙ্গত হয় নাই। ব্রঙ্গস্ত্রে ব্যাসদেবও বপিয়াছেন জোক চোপপত্তে- 
রেষ উদ্মা। সকল পদ্ার্থেই তৈজসাংশ না থাকিলে স্ব স্ব পরমাণুতে 
পদ্দার্থ সকল পর্যযবলিত হইয়া পড়ে। নৈয়ায়িকেরা যাছাকে পরমাণু 
সংজ্প। প্রদান করিয়াছেন, সে বন্ত শান্ত্রদিত্ধ কিনা জানিতে হইলে 
তগবৎগীতারও আলোচনা প্রয়ো্নীর। ভগবান কোন্‌ কোন 
বন্ততে প্রকৃতি সংজ্ঞ। প্রদান করিলেন তাহা প্রথমে দৃষ্টি কর, 
ভূমিরাপোহনলো! বায়ুঃ থং মনোবুদ্ধিরেব চ। 
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্নাঃ প্রকৃতিরউধা | 
অপরেয়মিতস্ত,ন্যাং প্রক্ৃতিং বিদ্ধি মে পরাং 
জীবভৎ তাং মহাবাহে বয়েদং ধাব্য তে জগৎ |! 
অর্থাৎ, দিতি, অপ, তেছ:. মরুত, বোম, (এশ্বরক) জ্ঞান, 
মিথ্যাঞ্ঞানগন্ বালন!, এই কয়েকটী সামগ্রী অপর! প্রক্কতি। এত- 
দ্বাতীত) জীবভৃত1 অর্থাৎ জীবে ভূতা বা জীবে স্থিত প্রকৃতি পর! 
গ্রড়াত নামে অভিহিত | নৈয়াগিকের। এই প্রন্কিকে 'অনৃষ্ট. সং! 


১৭৬ বাশ পরিচ্ছেদ 


গ্রদাদ করিয়াছেন। জন্য মাত্রের প্রতি অনৃষ্টের কারণত|; থাকায় 
তাহাকে “পরা পরক্তি'সংস্রা প্রদান করা হঃয়াছে। অপর! প্রশ্ততি 
বিশেষ বিশেষ জন্ত দ্রব্যের কারণ হইয়া থাকে । এইরপে প্র্কৃতি 
সংগ্কাপন কিয়া তাহার কাঁধ্য বলা হইয়াছে, . 
এতদ্ষোনীনি ভূতানি সর্ববাণীত্যুপধারয় 
অর্থাৎ 'যাবতীয় ভূত প্রক্কৃতি মুক।” এই বাক্যের দ্বারা স্পষ্টই বুঝ 
যাইতেছে প্রকৃতি অনাদি। পর! প্রক্কৃতি অর্থাৎ অদৃষ্টের অনাদিতব 
তীর ধার! লইয়া, ইহা নৈয়ারিকগণ দিন্ধ করিয়াছেন। সেই আবৃষ্ট- 
ধারার প্রযোজক অহংকার, অর্থাৎ মিথ্যাক্জানদ্রন্ত বাসনা । তাহারও 
ধার! লইয়া. অনাদিত্ব বুঝিতে হইবে। আর আর যে কল গ্রক্কতির 
কথ। উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদেরও অনাদিত্ব কি এইরূপ ধারা 
লই? “অপ এব সদর্জাদৌ” ইত্যাদি প্রমাণ দৃষ্টে স্পইই বুঝা যার 
জলধারা অনাদি নহে। অন্ত বাকোর দ্বারাও এই দিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া যায়। যথা? “অব্যক্তাদ্দানি ভূতাণি ব্যক্তমধ্যানি ভারত । অব্যক্ত- 
নিধনান্যেব”--অর্থাৎ ব্যক্ত-মধা ভূত সকল আদিতে অব্যক্ত অবস্থায়, 
থাকে, অব্যক্তেই পুনরায় তাহাদের নিধন অর্থাৎ লয় হইয়া থাকে । 
তৃতের অব্যক্ত অবস্থা অর্থাৎ নৈয়ারিকেরা যাছাকে পরমাণু সংজ্ঞ। প্রদান 
করিয়াছেন, তাহা! এই বচনের দ্বারাও সপগ্রমাণ হইতেছে ।ঈ্গ অতএব 


* নৈষায়িফের। কেছ কেহ বলেন। সই ক্ষিতাপ্তেরঃ প্রভৃতি পরমাধপুঞ্া- 
রন্বস্তক। দীধিতিকার রখুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি, যাহারা পয়মাণু স্বাকার করেন না, 
তাহার! বলেন, ত্রামরেণুপুঞ্জই নিতা চরম হৃগ্ত্র অবয়ব তৃতীয় পরিচ্ছেদ উল্লিখিত 
তন্বলার নামক গ্রন্থে ্যায়রতু মহাশয় এ বিষয় পরিপাটী ক্রষে বর্ণনা কারয়াছেন। 
আমর! পরমাপু নামে যে বন্ত সিদ্ধ করিতেছি, সৃষ্ট ক্ষিত্যপতেঃ প্রভৃতির উপাদান 
চম পুপ্র মিত্যাবগবপুঞ্জ লাধন হষনাই তাহার ভ্ভাৎপযণ, এ দীষাংস! যোধ হক়+ 


টি... ঘানশ পরিচ্ছে্। টা ১৭৭. 








ভুষ্ধধারার অনান্গিত্ব না থাকিলেও পরমাধুয়পী ক্ষিত্যাদিকে প্রকৃতি 
সংজ্ঞা দিয়া জন্য তৃতের আরন্তকরূপে তাহাদিগকে উল্লেখ করায়, কোর্নও 
ফোধ ঘটে নাই। অবাক অথচ মূর্ত কোনও সাহগ্রী লইয়া বন্ধ নিখিল 
ভৌতিক জগৎ সৃষ্টি কৰেন, তাহা! মনা ততমিদং সর্বং জগ বাক্ত- 
রিনা এই বাকোর স্বারাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।- 'বাত্তমুত্িলা' এই 
পদ “ময়া, এই পদ্দের বিশেষণ বলিয়। যেন কেহ বিশ্বাস না কয়েন। 
রন্ধ মূর্ত-পদার্ঘথ নহেন, ইহা সর্ধ-সন্মত। অতএব জটিল ভাবে 
অন্বারলিক ব্যাখা! করিবার প্রঞ্জোজন কি? “অব্যক্তেন' এহটুকুর 
মাত্র উল্লেখ খাকিলে বঙ্গের বিশেষণ বলা চলিত। এতত্বযতীত, 
ব্রন্ধ হিরণ্যনর্ত শরীর ধারণ করিয়া গত সৃষ্টি কযেন। এবিবয়ের 


নিন পপি 


অভিজগপের নিকট বিধৃত করা বাহগা। তবে. “অবাকার্দীনি ভূতানি' 'অবাজ 
নিধনান্যেব', "অব্যকতমুর্তিন। ইত্যাদি বাফোর 'জব্যত্ত' শজ ত্রানরেধুপক্ষে সতত হয় 
কিরূপে ইহা অবশা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। এ কারণ, 'আবান্ক' শবে কিরূপ ঘর্থ 
করা হইয়াছে. তাহা মূল গ্রন্থে ভরষ্টবা। লংক্ষিপ্ত তাৎপর্য এই, সহজে ঘহার 
প্রাক্ষ হু না, ঘাহার গ্রতাক্ষ করিতে হইলে বিশেষ বিশেষ উপকরণের আবপাক 
তাহ অবাক্কের মধ্যে পারগণিত হইতে পায়ে। জলানিতে এমন কাঁট বিধামান 
যাহা সহকডঃ জাদর! দেখিতে পাই না, কিন্ত ঘন্তর নাছাহ্যে প্রত্যক্ষ কারিতে পায়ি। 
এই নকল কীটকে কি ব্যক্ত কীট বলিতে হুহবে? সেইরূপ গবাক্ষবিবরাগত শৃষ্য- 
রশ্থি ঘোগে যদি কোনও ক্ষুত্রতম বন্তর প্রতাক্ষ সন্তন পায়, তাহাকেও অবাক বন্তর 
মধোই পরিগণিত করিলে হানি নাই । ন্যাযরত্র মহাশপ্পের মতে আরে। বিশেষ 
এই, ৃর্ধযরস্মিযোগে শবাক্ষবিবরপথে অন্ধকার গৃছেষে চরম গগ্য বন্ধ দৃষ্ঠ হইলে 
পারে, তদপেক্ষ! ক্ষ নত সমৃহও বর্ন যোগে পরিদৃষ্ঠ হয়। হরাং আসরেপু উজ 
খিষুর পথেও দৃষ্ট হওয়। অদপ্ভব। এই সকগ ঘুরি লইম। যুলগ্র্থে অন্য শখের 
জর্থ ভাজা হইয়াছে। 
ও 


১৭৮. ডি ৭ সাপ পরিচ্ছে।... ন 


পপ পপি আকাশ 


বহু প্রমাণ আছে। অতএব পু র্ বা জগৎ, টি 
করিলেন কই? বিশেষতঃ হিরণাগর্ত শরীয়ের সৃষটিও “অবাত্তদুসতি' 
হুইতেই ৷ এই 'অব্ক্তমৃত্ধি' লামগ্রীকে নৈয়ায়িকেরা পরমাণু সংজা 
প্রদান করিয়াছেন। “অবাভমূর্তি' ব ভৌতিক গ্রক্কৃতির সাহায্যে 
যেসকল কৃষ্ট হইয়াছে, নাশকালে তাহারা কোথায় রই? রর 
আশঙ্ক। নিরাকরণার্থ ভখবান্‌ বলিতেছেন, 


সর্বভূতানি কৌস্তেয় প্রকৃতিং যাস্তি মামিকাং। 
 কন্পক্ষয়ে, পুনস্তানি কল্পাদে বিস্বজাম্যহং ॥ 


রা “সৃষ্ট ভূত সমূহ কর্ক্ষয়ে গ্রক্কতিতেই লীন হয় | রে 
আবার ভূত স্থটি করিয়া! থাকি।” সেই সৃষ্টির সময় আবার প্ররুতির 
সাহায্য লইতে হয় কিনা, এই আশঙ্ক। নিরাকরণার্থ বলিতেছেন__ 

প্রকৃতিং স্বামব্ত্য বিস্বজামি পুনঃপুনঃ | 

অর্থাৎ সহুকারিণী প্রকৃতিকে লইন্বাই আমি পুনঃ পুনঃ ছি 
করিয়া! থাকি। 

শিষ্য। সাহ্মামতাস্্যারীরা যাহাকে প্রক্কতি বলেন, তাহ! কি 
তে প্রক্কৃতি নহে? আপনি যাহ! প্রদর্শন করাইলেন হি কি 
তবে প্রকৃতির স্বরূপ? 

গুরু । ভগবান্‌ যাহাকে প্রকৃতি বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন 
তাহাই যে প্রক্কতি, এবিষয়ে নন্দেছ করিও না। অনৃষ্টকে প্রকৃতি 
বলে, ইহা গীতার তৃল্য ন্যায়শাস্্রেও পরিদৃষ্ট হয়। ভগবান্‌ অপরা 
্ররুতি কূপ পরমাধাধি আরও কতিপর বস্তুকে নির্দেশ করিলেন। 
অতএব 'প্রকৃতি' শবে এই নকল বন্তই বুঝিতে হইবে। (প্রকৃষ্ট 
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কতিধসা এপ তব রি 'প্ররকৃতি' শব বদ্ধকে নিদেশ করিয়া 
থাকে। ্ কালী প্রস্ৃতি সেই জন্যই প্রতি নামে অভিহিত! হয়। 
প্রক্ষ্টাচাসৌ কৃতিশ্চেতি' এই কর্ণধারয় সমাসৈর দ্বারাও প্রস্ততি 
এইশব নিশ্প্ন হয়। যখন যেরূপ আবশাক, তখন সেইরূপ অর্থ 
কঙিতে হুইবে। প্রকৃতিকে পদার্থান্তর স্বীকার করিতে হনব না। 
অনৃ্। পরমাণু প্রদ্ৃতিকে প্রকৃতি সংগ্ঞা দেওয়া! হইয়াছে। সেই 


প্রতিই জগৎ উৎপর় করে, ব্রদ্ধ অধাক্ষ অর্থাৎ কর্তী ধারন 
প্রমাণ যথা, ৰ 


ময়াধ্যক্ষেণ গ্ররুতিঃ শুয়তে মচরাচরং | 
 ক্ষলে। সাঙ্থামত থণ্ডন কর! এই গ্রন্থের ভাৎপর্য্য নহে। প্রক্কৃতি 
শব্দে উপপদ্ধি ন্যারমতে কতরূপ হইতে পারে তাহাই এন্লে প্রদর্শন 
ক্ষর়ান হইল। বিজ্ঞ পাঠকগণ এইটুকু মাত্র এখানে জানিয়া রাখিবেন 
মাত্ধোর প্রকৃতির অথবা অৈতবাদের অবিদ্যার শ্বরূপ নির্দেশক 
একটাও প্রমাণ এ সকল দর্শনকার এপর্যন্ত দেখাইতে পারেন 
নাই। পক্ষান্তরে পরমাণুলাধক প্রমাণ কোটী কোটা। 
শিষা। অদ্বৈতবাদের অবিদযা বা সাত্োর প্রকৃতির সাধক প্রয়াণ) 
সকল দর্শনকার একটাও দেখাইতে পারেন নাই, এ কথাটা 
বলিতে পারেন না। একটা প্রমাণ ভাহাদের আছে। এই গ্রেখুন-_. 
অজামেকাং রোহিত শুরু কৃষ্ণাং 
বহ্বীং প্রঙ্াং হজমানাং সরূপাং। 
অজোহ্যেকোজ্যমানোইনুশেতে 
অহ [ত্যেনাং ভূক্তভোগামজোহন্যঃ |. 


নারী মায়” শকের উল্লেখ বহুস্থানে পাওয় ধার । 


১৮৯ | হ্াদশ পরিচ্ছেদী। 


.. গুক্ক। মারাশব, হয় ব্রহ্ম তাৎপর্যো, নাহয় ব্রন্ধের বিশেষ বিশেষ 
ওঃ তাৎপর্ধো, নাহয় অনৃ্ট ভাংপর্ধো, নাহয় সবি সাধনোপঘোগী 
অপর কোনও উপকরণ তাৎপর্য্ে ব্যবহৃত হইয়। থাকে। অদবৈতবাি- 
গণ ইহার যে স্বরূপ নিরূপণ করেন, সে স্বরূপ কোন, প্রমাণান্্সায়েই 
সিদ্ধ হয় না। 'অদ্গামেকাং রোহিত শুরু কৃষ্ণাং ইত্যাদি ৰচনটী 
সাংথামতে প্রকৃতিলাধক এবং অদ্বৈতবাদি-মতে অবিদ্যাসাধক 
বিচিত্র প্রমাণ। কারণ স্বরদ অন্বেষণ পুর্বক ব্যাধ্যা করিলে এই শ্রুতির 
দ্বার! পরণাগুই লিদ্ধ হইয়া থাকে। যেহেতু শ্রত্যুক্ত প্রথম বন্তটী 
রূপাবিশি্ট। টহজন পরমাণু. জলীয় পরমাণু, পার্থিৰ পরমাণুর বূপকে 
ষখাক্রমে “রোহিত” “টক ও 'রুষ্ঠ' সংজ্ঞা ছান্য্যোগ্য উপনিষদেও 
প্রদান কর। হইয়াছে। হয পদার্থের যে কোন? রূপ এই রূপ-ত্রিভয়ের 
সংমিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাও এ উপনিষদেই স্পষ্ট ভাবে লিখিত হইয়াছে। 
নৈয়ায়িকগণও পরমাণুর রূপ স্বীকার করেন। “'সমবায়িকারণের 
রূপই তৎ সমমেত পদার্থের রূপের কারণ” ইহাও নৈয়ায়িকগণেরই 
মত। অতএব 'সন্ধপাং এই বিশেষণেরও পার্থক্য আছে। তবে 
ষথাশ্রুত দৃষ্টি করিলে ন্যাঃমতের সহিত রূপ বিষয়ে ষদি আপাততঃ 
কোনও বিরোধ বোধ হয়, তাহার মীমাংসা! অগ্রে লিখিত হইবে। 
প্রাজনন কারে 'রোহিত' সংজ্ঞক সামগ্রীই সর্বাগ্রে উপযোগী, 
তৎপরে শুরু সামগ্রীর কারণতা, তৎপরে “কৃষ্ণ সংজ্তক সামগ্রীর 
উপযোগ, ইহা! ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে। এ শ্রুতিতেও সেই ক্রম 
রক্ষিত । স্তৃতরাং প্রথম লিখিত নারিকা স্বরূপিণী অনাদি পদার্থটা 
পরমাণুরূপিণী দেবতা । এই পরমাণু সাধক শ্রতিচী লইয়। অদ্বৈত- 
ৰাদিগণ 'অবিদ্যা' সাধন করিতে চাহেন। “মঅবিদ্যা' কি রূপ-বিশিষ্ট 
ম।মগ্রী? 'অীণিরূপাণীত্যেব সতাং ইহাও ছান্দোগ্যোপনিষদ্বে উক্ত 


ছাদণ পরিচ্ছেদ । ১৮১ 


ছইয়াছে। 'অবিদ্যা' কি মতা? বিশেষত; 'অজোহ্ক;” অন্কোইন্যঃ? 
ইত্যাদি শবের দ্বার! পরমাস্থা ও জীবাঝ্স। সিদ্ধ হইতেছে। জীবা'া 
পরমাত্ম| একই সামগ্রী হইলে 'অন্যঃ, এই নুষ্পঃ ভে সাধক শখ 
প্যুক্ধ হইত ন1। রি | 

_শিষা। পূর্বে যেনাগিকা স্বরূপিণী অনাদি সামগ্রী উল্লিখিত 
ইইয়াছে, তাহাতে “একাং এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। পরমাণু 
কোটী, কোটা। সুতরাং এ সামগ্রী ব্ূপবৎ হইলেও 'পরমাণু, সিদ্ধ 
করিলেন কিরূপে? 

গুর। বাঙ্গাল] ভাষায় “এক' শবের ব্যবহার দেখিয়া! দেখিয্ 
তোমার যে সংস্কার হইয়া! রহিয়াছে. সংস্কৃত ভাষায় “এক” শবের 
অর্থ কেবল মাত্র তাহাই নহে, ইহা পূর্বেই প্রতিপাদদিত হইয়াছে । 
কোষ দেখ “একে মুখান্য কেবল1:1” এতদ্যাতীত, নীক্ষপ সরূপ 
দ্বিবিধ পরমাণু। তন্মধ্যে সরপ-পদাথ-স্ষ্টির প্রধান উপযোগী 
যে পরমাণু, তাহা একই জাতীয় অর্থাৎ সরূপ। ইহা! জানাইবার 
জন্যও “একাং, বিশেষণ ্রযুক্ত। ষেছেতু। 'এক' শবের লাক্ষ- 
ণিকার্থ 'একজাতীয় হহতে পারে। ইহা পরে জানিতে 
পারিবে। তদ্ভিন্, অদৈতবাদিগণের মতেও 'অবিদযা' নানা । তৎ 
সমষ্টিতে :এক' বাবহার তাহারাও করিয়। থাকেন। ধান্য রাশিতে 
£একোমহান্‌ ধান্যরাশিঃ, প্রয়োগ হয়; বৃক্ষরাজিতে “একং ৰনং, 
প্রয়োগ হয়। তদনুদারে ধরিলে পরমাণুরূপিণী প্রকৃতি সন্ততিতেও 
“একাং ব্যবহার হইতে পারে। এইরূপে 'অগ্রামেকাং এই অংশের 
হবার! ন্বারমিক ভাবে পরমাণুই আপিতে পারে। কিন্তু বিরুদ্ধবাদিগণ 
এ অংশের দ্বারা সবরজন্তমোগুণাত্মক পদার্থ সন্ততি সিদ্ধ করিতে 
চাহেন। সেরূপ করিলেও আমাদিগের কোন' ছানি সম্ভাবনা নাই। 
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সব্বরস্তমোগুগাম্মক পদাথকে উাহাগা বলিবেন “আবিদা আমরা 
বনিব “অদৃ্ধারা?। ইহাই মাত্র বিশেষ । ধারা আরা, নর অনাদি 
নিষ্ধ থাকার 'অল্লাং: এই বিলেধধের সাথক্যই হইয়াছেন, গে 
যাহাহউক গ্রথমাংশের ধারা অনৃষটকূপিণী পরা প্রকৃতি অথবা পরম দু 
রূপিণী অপরাপ্রক্কতি যাহাই দিম্ত ফর, সেইটাকে প্রজাজনন- 
কার্যে রূপকভাবে নার়িক। সাজাই! অপর একটী অনাদি পদার্থকে 
নায়ক সাঙ্গাইয়াছ্েন। এই দ্বিতীয় অনাদি পদার্থ অন্ধ বা 
পরমাত্মা। উভয্বের সহযোগে যাহা হয হইল, কর্ধ্ফল অনুসারে 
অপর একটা অনাদি পদার্থ সেই সমুদ্বর ভোগ করিক্বা, মুক্তির 
পূর্বে তাদৃশ সন্বন্ধ পরিভ্যাগ করেন । এই অনাদি পদার্থ জীবাস্মা। 
£এনাং এই শঙের অর্থ 'অঙ্জাংং অথব! “প্রজাং) যাহ! অতিরূচি 
তাহাই করা যাইতে পারে। বহ্বীঃ প্রঙ্গাং হজমানাং সরপাঃ' 
এইরূপ পাঠ থাকিলেও 'এনাং, এই একবচনান্ত গ্রয়োগে হানি নাই। 
মুক্তির পূর্ববে এক এক জীবাত্মা এক এক দ্বেছই পরিত্যাগ করিয়া 
খাফেন। সেযাহীহউক “অন্রামেকাং “অজোছ্যেকঃ? “অঞ্জোংন্যঃ+ 
ইতাদি শব সমৃহেত্ধ দ্বারা পরম্পর ভেঘই তো সিদ্ধ হইতেছে। 
পরমস্পরে অতেদও বিদ্যমান ইহা কোন্‌ অব্যভিচারী নিয়মের দ্বারা 
জান! গেল? 'ঘটভির:পটোঘট।ভির:, 'বৃক্ষতিননং জলং বৃক্ষাতিরং, 
এজাতীন প্রয়োগকে সাধু করিবার জন্য বাগজাল বিস্তার কর্তবা কি! 
অগ্মংপ্রদর্শিত রীতিতে রত্যাদির ব্যাখ্যা কর্তব্য তাহা বিজ্ঞ ব্যক্কি 
বিচার করুন। 
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জন্মোদস্ণ পন্লিজ্ছেক। 
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সর্বং খহিদং বদ্ধ অহং ব্রদ্ধাশ্মি প্রভৃতি ধিবিধ শ্রুতির 
্বারসিক ব্যাধ্যা। স্তবাদির মীমাংসা! | "্রত্যগন্থুল মনগু 
নেতি নেত্যাত্া বঙ্ধবিদ শরক্ৈব ভবতি ইত্যাদি শ্রুতির 
স্বারমিক ব্যাথা! । সাধর্্ামাগতাঃ সামামূপৈতি 
ইত্যাদি বাকোর মুখ্যার্থ গ্রহণের আবহ্বকত।। 
অদ্বৈত বাধার বাধ। আহার্যাজ্ঞানের 
আবশ্তকতা। তাহার বিরাম। প্রকৃত বন্ধ- 
জ্ঞান এবং সর্বজ্ঞাবস্থা। মুক্তির কারণী- 
ভূত জীবতত্বন্ঞানের গ্রমাণ। 
শিষা। “এহদাস্যমিদং সর্বং*৯ আতা” এই শ্রুতির হের়প অর্থ 
করিলেন, 'সর্বং খবিদং ্গ' 'সর্বং বদ্ধময়ং অগৎ। 'অহং হক্াশ্শি' 
এ সমুদয় শ্রুতির কি তবে এরূপ অর্থই করিতে হইবে? 
গক। এই গ্রন্থের পূর্ব পরিচ্ছেদ নিরপেক্ষ ভাবে দৃষ্টি কর এবং 
জন্য কোনওরপ অর্থ করা যায় কিন। আপনিই বিচার কর। তগবদ্‌- 


১৮৪ , অ্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। 


গীতার উক্ত হইয়াছে “অবজানন্তি মাং মৃঢ়া মানুষীং তথ মাশ্রিতং। 
পরং ভাব মজানত্তে। মমভৃতমহেশবরং।” অর্থাৎ “আমি, র্কা 
ঈশ্বর ইহাই আমার পরম তত্ব।. বাজিরাই আমাকে ধারী 
বলিয়! অবজ্ঞা সহ স্থির কয়ে। তাহারা আমার পরম তত কিছুই 
জানেন 1” এইসকল প্রমাণ দৃষ্টেও বুঝ! যায় তোমার ই শ্রুতিগুণি 
্বরূপ-নির্দেশক নহে । “ঘট ত্বং ধর্মরপোহসি” 'আপো নারায়ণ: স্বর 
“গুরুরেব স্বয়ং বর্ষণ 'শালগ্রামঃ স্বয়ং হিঃ? 'নর্বাধাধাষধী ঘণ্টা? 'সর্ব 
তীর্ঘানি জাঙ্কবী, 'অহং দেবোহ্থ নৈবেদ্যং, ইত্যাদি বাক্য লমূহের ন্যায় 
“অহং রম্ধান্ি' 'তব্মমদি' 'সর্বং খবিদং ব্দ্ধ' ইত্যাদি বাক্য সমৃহেরও 
বারা বুবিতে হইবে, বিশেষ বিশেষ উপাসনাধস্থার এ & রূপ চিন্তার 
বিধি মাত্র। শ্রুতি বলিতেছেন 


সর্ববং খন্িদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। 


অর্থাৎ “বর্গ হইতে জাত, ব্রন্ধ হইতে পালিত, ব্রদ্ম হইতে লীন সকল 
বস্তই ব্রহ্ধ, এই প্রকার চিন্ত। করতঃ শান্ত হইয়। উপাদন! করিবে” 
অতএব বুঝা গেল “নাদেবো। দেবমচ্চয়েখ। “দেবে তৃত্ব। যজেদদেবং, 
ইত্যাদি বাক্যের তুল্য উপাদন! তাৎপর্্যেই তোমার শ্রুতিগুলি উক্ত 
হইয়াছে। উপাসনাপর অধ্যায়মমূহ হইতে শ্রুতি সংগ্রহ করিয়া 
অনবৈতবাঁদিগণ পদার্থ নিদ্ধি করিয়। থাকেন। কোন্‌ শ্রেণীর সাধকের 
উপাসনার জনা এর সকল শ্রতি উক্ত হইয়াছে, তাহাও আমর! 
বিশেষরূপে প্রমাণ করিয়াছি । “ঘট ত্বং ধর্মরূপোহসি' 'আপো। 
নারায়ণ; স্বরং? 'সর্বধাদ্যমরী ঘণ্ট।' ইত্যাদি বাকের দ্বারা ঘট, জল 
বাদ প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তর আস্তত্ব লোপ পাইতেছে না। কিন্তু সর্বং 
খবিদং ব্রহ্ম? 'অহং ব্রন্ধাশ্সি' 'তব্মসি' এই সকল বাক্যের দ্বারা 
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সর্ব 'অহং 'ত্বং১ এই সকল বস্তুর অন্তিত্ব লোপ পাইবে, এমন 
অমোধ হেতু তুমি শ্রুতির মধো কোথায় পাইলে ? 

শিষ্য। পুরাপাদিতে বহু স্তবাদি পরিদৃই হত, তাহাতে দেখ। 
যাক, ব্রদ্ধকেই উদ্দেশ্য করিয়া অনেক স্থলে বল! হইয়াছে “ভুমি কুর্ধ্য, 
তুমি চন্দ্র, তুমি ক্ষিতি, তুমি জল, তুমি কর্তা, তুমি কর্ম, তুমি জেয়, 
তুমি জান, তুমি জ্ঞাতা, তুমি স্থল, তুমি সুপ্। তুমি ৰাল, তুমি 
বৃদ্ধ, ইত্যাদি । 

গুরু । স্তব খুজিয়। খুঁজিয়। পদার্২উপপত্তি করিতে হইবে 
নাকি? আরোপিত বাক্যের নাম স্ব ইহা প্গিতমাত্রেই জাত 
আছেন। গঙ্গ-মাহাস্মযে উল্লিখিত হইরাছে, 

স্তিবাদমিমং মত্ব! কু্তীপাকে মহীয়তে । 
অর্থবাদ এবং স্তব যে অপতা এবং পদার্থ-নির্ণয় বিষয়ে পিতগণের 
অশ্রদ্েয়, কাশীধণ্ডেও তদ্বিষয়ে প্রমাণ বথা, 

নার্থবাদোহয়মুদিতঃ স্ততিবাদে! ন বৈ মুনে। 

সত্যং থার্ধবাদোহযং শ্রদ্ধেয় সন্ভির'দরাৎ || 

উদ্াহরন্তি যে মুঢ়াঃ কৃতর্কবলদর্পিতাঃ | 

কাশ্মাং সর্ববার্থবাদোহয়ং তে বিট্কীট! যুগে যুগে ॥ 
অন্তএব, স্তাবক-বাকা ন্বরূপ-নিদদেশক প্রমাণ নহে। রাগাকে 
আনেক সময় 'ত্বমরকত্বংসোমত বলিয়া স্তব করা হয়। পরী সম্বন্ধে 
উক্ত হইয়াছে “নগৃহংগৃহমিত্যাহুগৃহিণীগৃহমুচাতে ।  সন্তানানুরাগী 
ব্যক্তি সন্তানকেই সর্বাপেক্ষা সার বিবেচনা করিয়! বলিয়। থাকেন 
“তুমি ধন, তুমি রতন, তুমি সব” অঠএব: বঙ্গান্রাগী ব্যক্তি 
বদ্ষকে সার বস্ত বিবেচনা করিয়া “তুমি হয তুমি চন্দ্র; তুমি জল, 

চে 
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তুমি স্থল, তৃমি সব” এ দকল বাক্য প্রয়োগ করিবেন, ইহাতে বৈচিত্র্য 
কি? জ্তবেই বল, আর 'সর্ধং ব্রহ্মময়ং জগৎ 'অহং বন্ধাস্মি তত্বমলি 
ইত্যাদি শ্রতিবাক্যেই বল, যেমন ব্র্ঈনন্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, 
তন্গপ 'অহং 'ত্বং' 'সম্ধং ইত্যাদি নিখিল বস্তু সম্বঙ্ধে উল্লেখ রহিয়াছে । 
্বমর্কব্বংমোমং এই বাক্যের দ্বারা সুাচন্ত্রের অস্তিত্বের অপলাপ 
হয় না, “গৃহিণী গৃহ্মুচ্যতে এই বাক্যের দ্বারা গৃহের অস্তিত্বের অপলাপ 
হয় না, “তুমি ধন, ভূমি রতন এই বাকোর দ্বারা ধনরত্বের সত্ার 
অপলাপ হয় না, কিন্ত তোমার গ্রদশিত শ্রুতিগুলির মধোৌ যে 'অহং, 
“বং” (সর্ব, প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তুর উল্লেখ রহিয়াছে সেই গুলিরই বিভিন্ন 
সত্তার অপলোপ হইবে, এ বিষয়ের কারণ কি? জন্য ও নিতা, প্রতিপাল্য 
ও প্রতিপালক, ভোগ্য ও তেক্তা একই বস্ত, ইহা কোন্‌ শ্রুতির 
আদেশ? ভোগ্যতোক্তুত্ব, গ্রতিপাল্য প্রতিপালকত্ব, জন্তত্ব। এ সকল 
বাবহারিক দশায় মাত্র, প্রক্কৃত পক্ষে এ সকল কিছুই নহে, এ কথা 
বলিতে পার না। ব্যবহারিক দশায় পার্থক্য থাকিলে তদন্ুসারেই 
শ্রুতির ব্যাথা। করিতে হয় । আঘুঃ ও দ্বৃতে ব্যবহারিক দশায় পার্থক্য 
আছে বলিয়াই 'আঘুদ্ব তং এই শ্রুতির লক্ষণ! করিতে হয়। শ্রুতি-বলে 
আযুঃ ও ঘ্বতে অভেদ সিদ্ধি হয় না। তুমি অগ্রে কোনও অব্যভিচারী 
নিয়মে সপ্রমাণ কর যে, সকল শ্রুতি ও স্তববাকোয যে ভিন্ন ভিন্ন 
বস্তর উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে তাহাদের সত্ত। ভ্রমমূলক ; তৎপরে 
শ্রুতি গুলির যেরূপ অর্থ করিতে ইচ্ছা সেইরূপ অর্থই করিও। নচেৎ 
তোমার মনের মত অর্থ করিতে দিব কেন? ব্রহ্ম প্রতাক্‌ অথাৎ বিশ্ব- 
ব্যাপী, ইহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। "প্রতি অঞ্চতি' এই বুাৎপত্তিতে 
'প্রতাক্‌ এই পদটী সিদ্ধ। “প্রতি সামগ্রী' যদি অপ্রসিদ্ধ হয়, তবে 
“প্রতাক্‌' এহ বিশেষণ ও বঙ্গে প্রদুক্ত হইতে পারে না। বেহেঙু বক্ষে 
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লিপি পপ ০ পা কি শিকিশপীল তাপ পাশাপাশি শিশিিশিশিশি? 


প্রত্যক' এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, সেই হেতু তিনি গ্রতি সামগ্রী 
হইতে তির) ইহ! নিশ্চপ্ন কর! উচিত হয়। শ্রুতিও, বলিতেছেন 
প্রভাগস্থলোহচক্ষুর প্রাণোই মনা অবকর্ত।।  গ্রভাগস্থলমনধুঃ | 
ইত্যাদি । ব্রদ্ধে নিখিল বন্তর ভেদ বিদ্যমান, তাহা নেতিনেত্যাস্ম! 
ইত্যাদি স্বরূপ-নির্দেশক শ্রতিসমূহের দ্বারাও স্পটই জানা, ঘায়। 
অতএব সকল শ্রুতির দ্বারা যাহাদিগের ভেদ সিদ্ধ হইতেছে, তুমি কেন 
তাহাদিগের বিভিন্ন সত্তা অন্বীকার করিবে, এ বিষয়ের কোনও শ্রুতি 
আছে কিন? 

শিষ্য। ব্রহ্মবিদ্রঙ্গৈব ভবতি এই শ্রুতির দ্বারা জান! যায় ষে, 
বন্ধের জ্ঞাত। পুরুষ ব্রহ্মই হইয়া থাকেন। 

গুরু। '্রন্ষের জ্ঞাত! পুরুষ বন্ধই হইয়া! থাকেন' এ কিরূপ ভীষণ 
কথা তোমার মুখে শুনিপাম? বর্গের অক্ঞাতা৷ পুরুষকে কি তুমি বন্ধ 
বল না নাকি? তোমার মতে ব্রদ্ষবিদ্‌ অবন্থায়ও বন্ধ, তৎপৃর্বেও বর্গ, 
তৎপরেও ত্রহ্গ। ব্রেদ্ধ ব্রহ্মবিদ্‌ ভবতি' এইরূপ প্রয়োগ থাকিলে বরং 
শ্বরূপ-নির্দেশক হইতে পারিত। 'বহ্ষবিদ্‌ ত্রদ্মৈব ভৰতি' এ কিরূপ 
স্বরূপ নির্দেশ কর! হইল? যুবা দেবদত্তো ভবতি। উপবীতী যজ্ঞদত্তো 
ভবতি, নিরয়গামী জীবে ভবতি, পুষ্পিতো বুক্ষো! ভবতি; একপ 
উদ্দেস্-বিধেয় হইতে পারে না। কিন্ত দেবদত্ধে। যুবা ভবতি। যজ্- 
দত্ত উপবীতী ভবতি, জীব নিরয়গামী তবতি, বৃক্ষ; পুশ্পিতে! ভবতি, 
এইকপ উদ্দেগ্তবৰিধেয়ই প্রযুক্ত হইয়া থাকে । বিশেষ বিচার মূল গ্রন্থে 
রষ্টবা। এক্ষণে এইটুকু মাত্র জান! উচিত এ জাতীর শ্রুতি লক্ষণাপর 
বলিতে হইবে। ব্রেঙ্ধ বিদ্‌ মুক্তো তবতি' এই অর্থ করিতে হইবে। 

শিষ্য। লক্ষণাপর কেন নলিব? “ঘটোদ্রব্যং' একপ প্রয়োগ কি 
সাধু নহে? দ্ধের অজ্ঞাত! পুরুষ ব্রন্ধ কি ন। আমার বিচারের আব- 
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শ্তকনাই। ব্রন্ধের জ্ঞাত। পুরু ব্রক্ধ। তাহাই এই শ্রুতির দ্বারা বলিয়া 
দেওয়া হইয়াছে। 

গুরঃ। ব্রক্ষকে তোমর! জ্ঞানের স্বরূপ বলিয়া থাক। জ্ঞান ও 
জ্ঞাতা একই বস্ত নহে ইহা! লৌকিক নিরমে আমার সিদ্ধ আছে। 
সেরূপ হইলে, বোধো বেত্তি, ছ্েষো দ্বেস্টি, ইচ্ছা ইচ্ছতি, কৃতি: 
করোতি, এই নকল প্রয়োগ স্বারমিক হই । জ্ঞান ও জ্ঞাতা একই 
বস্ত যদি ইহা সিদ্ধ করিতে পার, তবে '্রদ্ধের জ্ঞাতা পুরুষ ব্রহ্মই এই 
বাক্যকে “ঘটোদ্রব্যং এই বাকোর সহিত তুলনা করিতে পার, গুণ 
গুণীর আঅভেদদ ঘোষণা করিতে পার, যেমন যেমন কথ! বলিয়। থাক 
তেম্নি তেমনি কথা বলিয়! পদার্থ উপপত্তি করিতে পার। কিন্তু যদি 
শ্রুতি গুলিকে স্বপক্ষে রক্ষা করিতে সমর্থ না হও, তবে তোমার 
সিদ্ধান্তে, তোমার দৃষ্টান্তে প্রামাণ্-সংস্থাপন করিব কিসের বলে? 
জ্ঞান ও জ্ঞাতা যখন এক বস্তব নহে তখন “ঘটোদ্রব্যং, এই বাকোর 
সহিত শ্রুতিটার তুলনা করিতে পার না। 'সর্ববাদ্যমীঘণ্টা, 
'আপো নারায়ণঃ স্বয়ং “গুরুরেব স্বয়ংরঙ্গ” 'শালগ্রামঃ স্বয়ং হরি১, 
“ঘট ত্বং ধর্শনরূপোহসি * 'সর্ধতীর্থানি জাহবী' ইত্যাদি বাক্যসমূহের 
সহিত এ জাতীয় শ্রুতির তুলনা করিতে হয় তাহা পূর্বেই বণ্িয়াছি। 
ম্তাবক বাক্য, অথাৎ এ জাতীয় শ্রুতি-বাক্যের দ্বার ব্রহ্গের জ্ঞাত 
পুরুষের প্রশংসা ঘোঁধণ1 করা হইয়া থাকে এইরূপ মীমাংসা করিলেও 
হানি নাই। প্রশংসাতাৎপধ্যে “বিষ্ুতক্ত বিষুই' এরূপ বাক্য 
প্রয়োগ করা চলে। ব্রন্দের জ্ঞাতা পুরুষ ব্রহ্ষই হইয়া থাকেন' 
এই শ্রুতির ব্যাধ্যা আরও বছ প্রকারে করা যাইতে পারে। “ইক 
প্রয়োগের স্থলে অথাৎ যেখানে বহু সাধনা বিদামান। সেখানে কথন' 
কখন তদ্বস্তর আরোপ এবং 'এব' প্রয়োগ সর্কসন্মত। যখ। 
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সপ পাপা 4 ছা০৯০ 
সত সপ কাউ ০০০৪ 


এগোর্াহিক* “কুবটা পিশাটী” বধ এব" “ম্পটঃ গুরেব” 
“বাহুলতা'” “মুখচন্ত্র” ইত্যাদ্ি। এইরূপ প্রয়োগ পরম্পরে ভেদ 
নাশক নহে। সাধর্দা-বাপগ্রক। সাধন্থ্য দিদ্ধি হইলে তো তোই 
সিদ্ধ হইয়া! গেল। . | ্. 

শিষ্যু। “দাধর্ঘ/ শবের অর্থ কি? | 

গুরু। “তদ্‌ ভিন্নত্বে মতি তদ্গত ধশ্মবন্ধং।' অর্থাৎ যদি কোনও 
ভিন্ন বস্তরতে সমান কোনও ধণ্ম বিদামান থাকে, তবে 'সাংশ্য 
প্রয়োগ হয় । নচেৎ লক্ষণা' করিতে হয়। 

শিষ্য। ব্র্ষবিৎ ব্রঙ্গের কিরূপ সাধর্মা লাত করে? 

গুরু। ব্রহ্মবিদ্‌ ব্যক্তি যুক্ত হয়। অদুষ্টরাহিত্যাদি রূপ সাধর্শোর 
ছার আতাস্তিক £খ নিবৃত্যাদি তইয়া থাকে। আর অন্ম, মৃত্যু 
প্রভৃতির ছারা রেশ পাইতে হয় ন1। 

শিষ্য। লম্পট; পপ্য়েব, মূখনদ্ধ এব, এই নকল প্রয্মোগের সহিত 
ভূলনায় 'বহ্ধবিদ্‌ রদ্ধৈব' এই বাক্যের উপপত্তি আপনি করিতেছেন। 
অতএব আপনিও শ্রুতির শক্যার্থ রক্ষ! করিতেছেন না। যদি শক্যাথই 
না রহিল, তবে আপনাকে সাধ্য সিদ্ধি করিতে দিব কেন? লক্ষণ 
সাহায্যে আমিই অভেদ সিদ্ধি করিয়া লইব। 

গুরু । শান্ত্র-বিরুদ্ধ মত প্রবর্ত করিবার জন্য যথেচ্ছতাবে লক্ষণ 
করিলে চলিবে কেন? আমি লক্ষণার দ্বার সাধশ্ময-মিদ্ধি করিতেছি। 
তাহাতে শাস্ত্র রক্ষিতই হইতেছে। ভগবদ্‌ গীতায় উক্ত হইয়াছে 


ইদং জ্ঞান মুপাশ্রিত্য মম সাংন্ম্যমাগতাঃ| 
সর্গেহপি নৌপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথস্তিচ 
অর্থাৎ “তত্বজ্ঞানের বার! আমার নাংশ্্য-প্রাথ বাক্তিগণ য় শরীর 
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পরিগ্রহ করে না। নাশনিবন্ধনও কষ্ট পায় না” অদৃষ্ট-রাহিত্যাদি 
রূপ সাধর্স্যের দ্বারা ছুঃখ-মোচনাদি যাহা বলিয়াছি, সকলই গীতায় 
পাইলে । পরমং সাম্যমুপৈতি প্রভৃতি শ্রতিও দৃষ্টি করিলে 
অনুভব করিতে পারা যায়, মুক্ত জীব বঙ্গের তুল্য হয়, ব্রন্ধ হয় ন1। 

শিশ্বা। এ সকল বাঁক্যেরও লক্ষণ করিয়া অদবৈতপক্ষে আনয়ন 
করিষ। 

গুর। অদ্বৈতবাদিগণ করিয্াছেনও তাহাই । “ইদ্গং জ্ঞান- 
মুপাশ্রিত্য মম সাধন্শামাগত।:, এই সকল ৰাকোর ভাষা করিবার 
সময়, শঙ্করাচারধ্য: আনন্দগিরি প্রসৃতি অদ্বৈতবাদদিগণ লিখিয়াছেন 
“সাধর্মা' শব্বের মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে ভেদ সিদ্ধি হইয়া যায়। এ 
কারণ 'স্বরূপত্ব' এই অর্থ গ্রহণ করা হইল। “তত্বমসি' 'বরহ্গ-বিদ্‌ 
ব্রদ্ধেব ভবতি' এ সকল বাকা লাক্ষণিক। তদুপরি তোমার ইচ্ছাপ্ 
মঙলাধর্দামাগতাঃ' 'পরমং সামামুপৈতি' ইত্যাদি বাক্যকে ও লাক্ষণিক 
বপিতে হইবে। সব লক্ষণায় লক্ষণায় চলিল। জীব প্রকৃত কিরূপ 
বস্তু; শান্ত মুখযভাবে তাহা খুলিলেন না। শাস্ত্রের উপর এমন দোষা- 
রোপ কর! যুক্তিযুক্ত নহে । যদি দৈবাৎ দ্বিবিধ বাক্য পাওয়৷ যায়, 
তথাপি তেদ-সাধক বাকোর লক্ষণা করা অশান্ত্রীয়। অভেদ-সাধক 
বাকোোর লক্ষণা কর! শাস্ত্-সঙ্গত। এবিষয়ে বিশেষ বিচার জানিতে 
হইলে মূল গ্রন্থে শক্তি ও লক্ষপার বিচার দ্রষ্টব্য। 
এখানে কিঞ্চিম্াত্র প্রকাশ করিতেছি । “ব্রহ্ম হইয়াছে" এই তাৎপর্য 
বদ্ধ লদৃশ হইয়াছে” 'বদ্ধতুল্য হইয়াছে' '্রদ্ধের মান হইয়াছে” এই 
মফজ বাকা প্রয়োগ কর| যায় ন1। কিন্তু ভিল্স বস্তত্রদ্গের সায় 
হইলে 'ব্রঙ্গই হইয়াছে, এন্ধপ প্রয়োগ কর! যায়। সেইরূপ স্থলেই 
লক্ষণা দ্বারা অর্থ করিতে হয় 'ত্রন্ধ সবৃশ হ্ইয়াছে”। সং মনুষ্যকে 
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লক্ষ্য করিয়! বলা যাইতে পারে “তিনি দেবতা'। লক্ষাথা্বারা 
অর্থ করিতে হয় “দেবত। সদৃশ কিন্তু দেবতাকে লক্ষা করিয়া 
বল। যায় মা “তিনি দেবতা সাশ”। সাহা বা তদ্‌বাটক 
কোনও শব্ধ প্রধুক্ত হইলে, সে ধাকাকে লক্ষণাপর বিবেচনা কর! 
অসঙ্গত। তদ্রাঁছত বাকাকেই লক্ষণাপর বুঝিতে হইবে । “মম- 
সাধন্ামাগতাঃ এরপ প্রয়োগ না থাকিয়া যদি থাকিত “মামাগতা:” 
তাহা হইলে লক্ষণা-সাহাযো দমত্বমাগতাঃ, 'মতস্বরূপত্বমাগতা;, এরপ 
ব্যাখ্যা করা চলিত। অতএব হুস্পট ভেদ-সাধক প্রমাণ সকল 
বিদ্যমান থাকিতে 'সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ? 'তত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যকে 
“সর্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা” 'ঘট ত্বং ধর্্মরূপোহসি' ইত্যাদি প্রাগুক্ত বাকা- 
সমূহের সাহত তুলল! না কার কেন? এতদ্বাতীত, “বহবোঘটাঃ 
বহবো বৃক্ষ 'বহবো! জীবা? “দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে' '্বাস্পর্ণ। 
সযূজ। সথায়া' “যতো! বৈ ইমানি সর্বাণি ভূতানি' সর্বেবয়মতঃপরং। 
ইত্যাদি লৌকিক অলৌকিক প্রয়োগ দৃষ্টেই বল, আর চাক্ষুষাদি 
অৰলম্বনেই বল; বু ঘট, বহু জীব প্রভৃতি দিদ্ধ হইতেছে। ব্রক্ষ 
এক ভিন্ন দুই নহে। ক্ুতরাং বছ পদাথ সিদ্ধ হওয়া অসন্ভব। বন্ধ 
অবিদ্যার দোহাই দিয়া এক ব্রহ্গে তুমি বনুত্বের উপপত্তি করিয়। 
থাক। তাাহ। যুক্তিযুক্ত নছে। যেখানে কোনওরূপ গত্যস্তর নাই 
ইহা! বাদী, প্রতিবাদী উভয়ে একবাক্যে স্বীকার করেন, সেই 
থানেই বিশেষণের বহুত্ধ লইগা ধর্মের বহুত্ব অবধারণ কর। হয়। 
বথা “বহবাঃ শ্রুতয়ঃ' 'বহ্ব্যোদিশ?? ইত্যাদি । কিন্তু স্বারসিক ব্যাথ্য। 
দ্বারা এক পক্ষ পদার্থের উপপন্তি করিতে যেস্থলে সমর্থ হইবেন, 
সেস্তলে অস্বারসিক ব্যাখ্যা কখনই গ্রাহথ নহে। সেরূপ হইলে 
শব্ধগত' বভঙ লইয়। 'একং গগনং বহুনি+, অশ্বর্মে/র বহত্ব লইয়া 
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“একো রানা! বহবঃ এ সকল গ্রয়োগও হুহতে পার্রত। অতএব 
'অবিদ্যাদি লইয়া প্র্ধে বহত্ব হ্যধহার এ মীমাংসা যুক্তিযুক্ত নছে। 
তর্কানমানাদির দ্বারা এবং 'অন্তবস্ত ইমে দেহ! নিতাস্যোক্তা; শরীরিণঃ 
ইত্যাদি বাকের বিচারের দ্বারা অগ্রে আরো! সুম্প& ভাবে সপ্রমাণ 
কর! যাইবে যে 'সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ এইরূপ প্রয়োগ সমূহ “ঘটো- 
রব্যং এরূপ প্রয়োগের তুল্য নে । কিন্তু 'ঘট ত্বং ধর্শরূপোথ' 
“আপে! নারায়ণ? স্বয্নং' 'লর্বববাদযময়ীঘণ্টা, এই সকল গ্রয়োগের স্থিত 
তুলনা করিতে হুইবে এবং ব্রদ্ধবিদ্ব্রজেব ভবতি' এই সকল বাকোর 
লক্ষণ! তুমি যেন্ূপ করিতেছ সেরূপ করা চপিবে না। আমি যে 
লক্ষণ। করিতেছি ভাহাই প্রকৃত লক্ষণ! বুঝিতে হইবে। লক্ষণ! না 
করিলেও 'ব্রদ্বিদ ব্রদ্ধব ভবতি' এই শ্রুতির ব্যাখ্যা দ্বৈতপক্ষে 
হইতে পারে, কিন্তু অন্বৈতপক্ষে তাহ! হয় না। জীবাত্মা! ও পরমাত্মা 
উভয়কেই কোনও কোনও শ্রুতিতে 'ব্রদ্ধ' সং্ঞ। প্রদান করা 
হইয়াছে। যথা, দ্বে ্রহ্ণী বেদিতব্যে পরঞ্াপরমেবচ। যুক্ত 
জীব শরীর পরিগ্র করে না, জীববন্ধই থাকিয়া যায়। সেই অভি- 
প্রায়ে উক্ত হইয়াছে '্রহ্মবিদ্রন্ধৈব ভবতি।' ব্রহ্ম ও জীব সাধক 
যত শ্রুতি আছে, কুত্রাপি অভেদ প্রদর্শিত হয় নাই, পরম্পরে 
তেদই সংস্থাপিত হইয়াছে । থা, | 


দ্বান্ুপর্ণা সযুজ লখয। সমানং রুক্ষং পরিষন্বজাতে। 

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তযনশ্ন্নন্যোতিচাকশীতি ॥ 
এই স্ষতিষ্থ “অগ্ত' শবটী বর্ম ও জীবে সুস্পষ্ট তেদই দাধন করিতেছে। 
অতেদ সিদ্ধি হইবে কিরূপে? 'ঘটভিন্নঃ পটো ঘটাভিন্নঃ এরূপ 
প্রশ্ধোগ সঙ্গত নহে ইহা পৃর্ধেই সগ্রমাণ করা হুইয়াছে।, ব্রহ্গ- 
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হুত্রাদির ছারাও যে ত্বৈতসিদ্ধি হইতেছে তাহা পরে প্রদর্শিত 
হইবে । অতএব যথেচ্ছ ভাবে শ্ত্রাদির ব্যাথা! করতঃ অসঙ্গত 
সিদ্ধান্ত কর! উচিত নহে। 


শিষ্য । সকল বস্ত ব্রদ্ধ নহে, অথচ উপাসন! বিশেষের জন্ত 
বঙ্গরূপে জ্ঞান করিতে হয় ইহা আপনি বলিতেছেন। সুতরাং 
এই জ্ঞানটা ভ্রমজ্ঞান ইহা আপনাকে বলিতে হইতেছে । আমাদের 
ষে অংশে ভ্রম নাই, অপেক্ষাকৃত উন্নত স্তরে গৌছিলে সেই 
অংশে" ভ্রম কিরূপে সম্ভব পাইতে পারে? 


গুরু । সকল ভ্রম সম্ভব না পাউক, মাহার্যযজ্ঞানাদি রূপ ভ্রম 
উন্নত স্তরেও সম্ভব পায় উহা সকল অভিজ্ঞ সম্প্রদায়ই শ্বীকার 
করেন। নচেং 'অনুসঙ্গ' হইতে পারে না। 'দ্বারং' বপিলে আব- 
হ্যক-স্থলে যোগিপুরুষেরাও আমাদের ম্যায় 'ঘারং পিনদ্ধি' বুঝিয়া 
লইতে পারেন। পপিনদ্ধি' এই শবটা '্বারং' এই শবের উত্তর- 
বর্তী ন! হইলেও উত্বরবর্তী বলিয়া যখন জ্ঞান হইয়। থাকে, 
তখন আহার্যার্দি রূপ ভ্রম (তর্দভাববতি তৎপ্রকারক জ্ঞান) 
খোগি-পুরুষেরও হইতে পারে। . 
শিধা। আবশ্বকীয় স্থলেই যোগিপুকষগণের সেরূপ জান 
হইতে পারে। অনাবপ্তক স্থলে সেরূপ হইবে কেন? ব্রহ্গরূপে 
নিখিল বস্তর জ্ঞান করিয়া যোঁগিপুরুষের লাত কি? 
গুরু । অনাবশ্তক নছে। “রদ্ধাশ্রি “তত্বমসি' ইত্যাদি বাকোর 
দ্বারা আপনাকে 'বহ্ধত্ব প্রকাঁরে' বুঝিলে' মাস্ব-পাতাদি শঙ্কা নিবৃত্তি 
পায়। তখন 'আমি মরিব 'আমি রেশ পাঠতেছি' এই সকল 
ভাবিয়া! কেহ সাকুশ হয় না। “সর্বং রক্ষমন্তং অগৎ" পসর্বং খন্বিদং 
৫ | 
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বঙ্গ পবান্থদেরঃ সর্বকমিতি” ইতাদি বাকামত বন্ধরূপে নিখিল বন্ধ 
জানে ভাপিলে, শক্রুমিত্র-জ্জান, ভাল-মন্দ-বিচার, দ্বেষ অনুরাগ 
সকলই তিরোহিত হয়। কেননা তখন বৈষম্যবুদ্ধি থাকে না। 
উপাপনা-পথে ইহা একটি অল্প লাভের সামগ্রী নছে। ভগবদ্গীতায় 
পঞ্চমাধ্যায়ে ভগবান্‌ বলিতেছেন | 

ষোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা ধিজিতাত্মা জিতেক্দ্রিয়ঃ | 

 সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ববন্নপি নলিপাতে ॥ 

বিদ্যা-বিনযু-সম্পন্নে ত্রাঙ্মণে গবি হস্তিনি। 

শুনি চৈৰ শ্পাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ 

ইহৈৰ তৈজ্জিতঃ স্বর্গে! ষেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ | 

নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তন্মাদ্‌ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ। 

যোহন্ত; স্থখোন্তরা রামস্তথান্তজ্ঞেযোতিরেষ যঃ 

স যোগী ব্রহ্ম-নির্ববাণং ব্রহ্মভূতোইধিগচ্ছতি ॥ 


অঙথব জানা গেল (ব্রহ্গভূতাত্বভৃতাম্মা হইলে অর্থাৎ) বরঙ্ষ-রূপে 
নিথিণ বসন্ত জ্ঞানে তাদিলে যে অবগ্থ! হয় তাহাকেই 'বঙ্মভৃতঃ, 
বেক্ষনির্ববাণ ইত্যাদি সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে । নচেং “ঙ্ধা- 
ভেদ জ্ঞান হইলে সম ও নিদ্দোষ হওরা যায়, বন্ধও সম-নিদ্দোষ”, 
এই অংশ বিশেষ ভাবে প্রদশন করাইতে হয় না। “বহ্‌নাং 
জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপগ্ভতে। বাস্থুদেৰ: সর্বমিতি স মহাত্ব! 
সুহল্লভিঃ।* এই বাক্যের দ্বারাও স্পষ্টই বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে, 
“বাসুদেব ও 'সর্কে' পার্থক্য আছে। যেহেতু সেই জ্ঞানে বাসদের 
ও সব্ব উভয় সামগ্রাহ ভাসিয়া থাকে । অতএব এই সকল বাক্য 
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আহার্ধযজ্ঞানপর মাত্র। '্তরদ্ধভৃত” সংজ্ঞ! প্রদান করিয়া যে 
অবস্থার বর্ণনা কর! হইয়াছে, তাহ! তত্্ঞানপর অবস্থা নহে, প্ীধর 
স্বামি প্রমুখ টীকাকারগণও এই কথাই বলিয়া থাকেন। মুজির: 
পূর্বে “আহার্্য-জ্ঞান' ভাগিয়া গিয়া ত্রহ্ষগত যথার্থ ধর্মমনমূহের, 
দ্বারা ব্ক্ষজ্ঞান হইয়! থাকে তাহা, পুর্ধোজ 'আহার্য্য-জ্ঞানপর' বচন 
গুলির পরেই ভগবান্‌ স্পষ্ট করিয়া বলিগাছেন। যথা, 
ভোক্তারং যজ্জঞতপন্াং সর্বলোক-মহেশ্বরং 
সহৃদং সর্ববভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিযচ্ছতি ॥ 
অতএন বুঝা গেল, ব্রহ্মরূপে নিখিল বস্থর জ্ঞান মুক্তির পরম্পরা! 
সাধক। এ গ্ানের পরে মুক্তির পুর্বে অগ্তরূপে বক্ধজ্ঞানও হইবে। 
শিষা। 'সর্ধবজ্ঞ ভোক্ত্ব”, 'সর্বলোক-মহেশ্বরত' 'সর্ধ-নুহাতব' প্রভৃতি 
বিবিধ ধন্ের দারা ঘুগপং জ্ঞানের প্রসক্তি কি? বিশেষত; সব্ধপদাথের 
তত্ব-সাক্ষাংকার আমাদের কৈ আছে? স্বৃতরাং 'সর্লোক-মহেশ্বরতাদি? 
রূপে জ্ঞান হওয়া অসন্তব। অতএব এ ফ্োকের ব্যাথা! স্বতন্ধ। 
গুরু। ব্রহ্মাভেদ জ্ঞানাদির পর সর্বজ্ঞ মহাযোগী হইতে 
পারিন। সে অবস্থায় সন্বপদাের তত্বপাক্ষাংকার। এবং "সর্ধ 
যক্ততোক্তত্ব' 'সর্বলোকমহেষ্বরত্ব' 'সর্বনহৃ' প্রভৃতি বদ্ধগত- অসা- 
ধারণ সকল ধর্মের দ্বারা যুগপত জ্ঞান সন্ভব পাইবে। সেই অবস্থা, এবং 
তৎপরবঞ্ঠি অবস্থার বর্ণনা অন্যত্র ভগবান্‌ এইরূপ করিয়াছেন। যথা» 
নাস্তি বুদ্ধিরঘুক্তস্য নচাযুক্তস্য ভাবন]। 
নচাভাবয়ত; শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখং ॥ 
শিষা। ব্রহ্গাভেদজ্ঞান তস্বজঞান নহে, এবিষয়ে কি আরও 
স্পষ্টতর গ্রমাণ আছে ? 


১৯৬ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 


[রত পাশপাশি পিপিপি পাপ ৮ পা পিস সরব 


, গুরু। মুক্তির আদর কারনীতৃত জানই 'জান' পদবাচা। প্রমাণ 
যথা “মোক্ষেবীপ্রানমন্তত্র বিজ্ঞানং শিল্পশান্ত্রয়োঃ।” নৈয়ায়িক 
আচারধ্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 'দেহদেহীর জ্ঞানই' মুক্তির আসর 
কারণ। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগ্রবান্ও তাহাই বলিতেছেন। যথা, 

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে। 
এত যো বেতি তং প্রা; ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ || 
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেধু ভারত । 
কষত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ভীনং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥ 

এই ভগবদবাক্যে জানা যাইতেছে, “ক্ষেত্রক্ষেত্রজজ্ঞানই” “জ্ঞান? 
পর-বাচ্য। অর্থাৎ এ জ্ঞানই মোক্ষের আমম়্-কারণ। পূর্বার্ধের 
দ্বারা জানা যাইতেছে, শরীরের নাম "ক্ষেত্র এবং সেই ক্ষেত্রের 
জাতা বণিয়া জীবের নাম 'ক্ষেএজ্ঞা। পরাদ্ধে জানা যাইতেছে 
যে, নিখিল বস্তর নামও “ক্ষেত্র। সেই নিখিল বস্তরূপ ক্ষেত্রের 
জাত। পুরুষ ব্রহ্ধও £ক্ষেত্রজ্ঞ। অতএব “সর্ব-সব্বজ-জ্ঞানা ও 
দেহ-পেহি-জ্ঞানয ভেদে ক্ষেত্রক্ষেত্রজজ্ঞান দ্বিবিধ। এই দুই 
জ্ঞানকে 'জ্ঞান' বলিয়। উল্লেখ করায়, ইহারাই মুক্তির আসন্ন 
কারণ। অতএব ব্রক্ধরূপে সর্বাবস্তর জ্ঞান মুক্তির আসর়-কারণ 
নহে। তরক্ষরূপে সকল বস্তর জ্ঞান হইবার পরে, ব্রদ্ধের যথার্থ 
জান হইরা থাকে, ইহা পূর্বেও বুঝান হইয়াছে, এখনও বুঝিতে 
পারিলে। কারণ ব্রক্ষয়ূপে নিখিল বস্তুর জান হইলে, 'র্বাজ 
এই 'বিশিইবৈশিষ্্য-আ্ান' এবং 'দেহী' এই “বিশিবৈশিষ্টযজঞান' 
. অর্থাৎ 'ক্ষেঙ্গে জান" হওয়া! অনস্তব। 





সাকারোপাদনার অতীতাবস্থা সমূহের ক্রম | ব্রদ্গাতেদজ্ঞান। 
পরাভক্তি। ব্রঙ্গতত্ব ও তৎসহ সর্বাতত্বের সাক্ষাংকার। 


জীবজ্ঞান। মুক্তি। জীবের নিত্যত্ব সংস্থাপন । মাকারো- 
পালনার আবশ্যকতা] । দৃষ্টান্ত দাষ্টান্ত বিচার। যথা 
সৌমৈোকেন মুপিণ্েন যণ! নাঃ লান্দমানা; সমুদ্রে 
ইতি দৃষ্টান্তের ব্যাথা। ন্যায়ের বিরোধে 
আপত্তি। তাহার খণ্ডন। বন্ধে 'ভ্তান' 
“বিজ্ঞান ও 'আনন্দ' শব প্রয়োগের 
তাৎপর্য) । ন্যায়মত-মমথন। 
শিষ্য। যুক্তির পুৰে ত্রক্মরূপে সকল বস্তুর জ্ঞান একটি কারণ, 
ইহ! কতিপয় প্লোকে বুঝিয়াছি। অপর কতিপয় প্লোকে বুঝ! গিয়াছে, 
সকল বস্তুতে 'ব্গজ্ঞান' হইবার পর অন্যরূপেও অঙ্গজান হইবে। 
আবার এক্ষণে বুঝিলাম 'দেহীর জ্ঞানও' মুক্কির পূর্বে আবন্তক। 
এই জ্ঞান গুলির মধ্যে কোন্টী পূর্বে কোন্টা পরে হইবে, এবং আর 
কোনও জ্ঞানাদি হইবে কি না, এই গুলি কিনুপে জানিব? আর, 
ক্গেতক্ষেত্জ্ঞজ্ঞান' ছবিবিধ ইহা! গ্রতিপন্জ হইল। তন্মধো “দেহি 
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ঘচিতজ্ঞাম' যদি সর্জাজঘটিত জীনের' পরে হয়, তবেই নৈয়ায়িকগণের 
িষ্ধান্ত প্রকুত, ইহা বুঝ! যাইবে । 'জীব টিত- চিতা 
পরে হইবে কে বলিল £ 
গুরু | ব্রহ্মাতেদ জ্ঞানের পর কতগুলি অবস্থা বে এবং 
দেহ দেহীর জ্ঞান, সর্বশেষে হইবে কিনা নিম্- মি তগব?্‌ 
বাক্যে তাহা বুঝা যার । যগা, 
্রঙ্মভূতঃ প্রনন্নাস্থা ন শোঁচতি ন কাক্ষেতি। 
সম? সর্সেতু ভূতেনু মদ্ভরিং লভতে পরাং 
ভক্ত্যা মামভিজানন্তি যাবান্‌ ষশ্চান্মি তত্বতঃ 


ততো মাং তব্বতে। জ্বাত্বা বিশতে তদনন্তরং || 
অর্থাং, 'তত্মপি শ্বেতকেতো' “অহং ব্রঙ্গান্মি” ইত্যার্দি শ্রুতি মত 
জীবাযঘু ব্রন্বরূপে জ্ঞানে ভাসিলে 'মহং সুখী 'অহং দুঃখী" 'অহ্মা- 
কাজ্জাবান্‌ ইত্যাদি বুদ্ধি তিরোহিত হওয়ায় শোক ও আকাঙ্ছাদি 
রহিত হওয়! যায়। “দর্ধং খব্দং ব্রহ্ষ” “একমেবাদ্িতীয়ং" 
“বাসুদেৰঃ সর্বমিতি” ইত্যাদি বাকামত নিথিল বস্ততে 'বঙ্গত্থ 
গকারে' অভেদ-বুদ্ধি হওয়ায় সর্বভূতে সমদশী হওয়| যায়। 
এষ্টরূপে প্রসন্নাত্বা হইলে পর, জীব পরাভক্তি লাভ করে। পরা- 
ভক্তি লাভের পর. প্রকৃত 'বন্ষতত্বের' সাক্ষাৎকার হয় । “তোক্তারং 
যল্ত-তপলাং সর্বলোক-মহেশ্বরং ইত্যাদি বাকো এবং “ক্ষেত্রজ- 
ধাপি মাং বিদ্ধি” ইত্যাদি বাক্যে বন্ধের কোনও কোনও তত্ব 
বিবৃত হইয়্াছে। অভএব পূর্বোক্ত পসর্বলোক-মহেস্বর” (র্বান্ 
ইত্যাদি রূপে সাক্ষাৎকার হইবার সময় দর্বপদার্থের তত্বসাক্ষাৎ- 
কারও স্ৃতরাং ঘটিয়। থাকে । এইছেতু এই অবস্থাটী সর্বজ্ঞ যোগীর 
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শপাপীপাপপাপপপাশিপী সপ পপি পপ ++ পিপি ও তিশা 
্ পা 
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অবস্থা । সর্বজ্ঞযোগী পুরুষেরই এইরূপ জ্ঞান হইয়া গাকে) এ বিষয়ে 
বু প্রমাণ আছে। দৃষ্টান্তও নারদাদিতে বিদামান। সে যাহ। 
হউক, ব্রহ্গবিষয়ে ইহাই চরম জ্জান। এইরূপে 'বঙ্গগত অদাধারণ 
যাবৎ ধন্ম পুরস্কারে? রঙ্গজ্ঞান হইবার পর, তদনস্তরবর্জি উপায় 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। (মাং তত্বতো জ্ঞাত, ততঃ অর্থাং ততপশ্চাং। 
তদনন্তরং বিশতে, অর্থাৎ তৎপরবর্তিনমুপায়ং লভতে |) 

শিষা। তৎপরবর্তি উপায় কি? 

গুরু | 'জ্ঞানা শবে 'সব্বলর্বজ্ঞজ্ঞান' ও 'দেহদেহিজান 
বুঝাই থাকে ইহা 'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ঞানং ইত্যাদি বাক্যে 
নির্দি হইয়াছে । এ বাক্যান্তর্গত একটার জ্ঞান হইয়। গেল, 
'পরবর্তি জান" শবে 'দেহ দেহীর তত্ব সাক্ষাৎকারই” বুঝিতে হইবে । 

শিষ্য। এত গুলি জ্ঞানের মধো ব্রহ্গরপে নিখিল বস্ধর 
যেজ্ঞান, সেইটাকেই 'মিথ্যা' বলা হইল কেন? পরবর্তী জ্ঞান 
গুলিকেই 'তত্বজ্ঞান। না বলির! 'মিথা] জ্ঞান' বল! যায় নাকি? 

গুরু। ভগবদ্-বাক্যের দিকে চাহিয়া দেখ। ব্রঙ্গভূতভ্ানের 
পর পরাভক্তি। পরাতক্ষির পর “তন্বতো” বক্ষজ্ঞান। অতএব 
ব্হ্মভৃত' জ্ঞান “তত্বতে।' ব্মজ্ঞান নহে। শেষের ব্রহ্ভ্তানই “ততো 
বন্ষজ্ঞান। 

শিষ্য। এই দকল বাক্যের কি অন্ৈত-পক্ষে ব্যাখা! নাই? 

গুরু। ন! থাকিবে কেন? পৃর্ধেই বলিয়াছি, প্রবাদ আছে যে, 
পরম ভক্র গৌরাঙ্গ বণিরাছিলেন “নীতা বুঝা যায়, কিন্ত ইহার অদ্বৈত 
পক্ষে ব্যারা। বুঝা বায় ন।” অদ্বৈত-পক্ষে ব্যাথা! করিয়া! তত্বলোপ 
করিবার প্রয়োজন কিছুই নাই। 'পরমং নাম্যমুপৈঠি' “মম সাধর্শয- 
মাগতা$ ইত্যাদি বাক্যে পর্বোই জান। গিয়াছে) মুক্তি হইলে 
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ত্রদ্ধের সমান হওয়া ায়। এ সকল বাক্য কতদূর তেদ-সাধক 
তাহা পূর্বেই বুঝান হইয়াছে। “অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্াপ্যোক্তাঃ 
শরীরিণঃ এই সকল বাকোর দ্বারাও সুম্প& ভেদ সিদ্ধ হইতেছে। 
ইহার বিশেষ ব্যাধ্যা পরে লিখিত হইবে। 

শিষ্য । অভেদ-বোধক শ্রুতিমকল কেবল ভাবনাপর, আচার 
অনুষ্ঠানের দ্বারাও কি তাহার পরিচয় পাওয়া যায়? 

খুরু। সে নীতির পরিচয় সর্বত্রই । প্রাতঃকালে দেখ, 
প্রথমেই অভেদ চিন্তার বিধান। যথ! 


অহং দেবো নচান্যোহন্মি ব্রদ্ষেবাহং ন শোঁকভাক্‌। 
স্চ্চিদানন্দরপোহহং নিত্যযুক্তত্বভাববান, | 
পরেই ভক্তির বিধান। যথা 


লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব 
শ্রীকান্ত বিষ ভবদাজ্ঞয়ৈব। 
প্রাতঃ সমুখায় তব প্রিয়ার্থং 
সংসারযাত্রামনুবর্তযিষ্যে ॥ 


পৃজাকালেও দেখ, প্রথমেই অভেদ ভাবনা! “অহং দ্বেবোহথ 
নৈবেদাং পুষপগন্ধাদিকঞ্চ যৎ। দেবাধারো হহং দেবো! দেবং 
দেবার যোজয়েৎ॥” শান রহিয়াছে “না দেবে! দেবমচ্চয়েৎ|” 
পরেই ভক্তিযোগে উপচারদান, স্তবপাঠ, প্রণাম প্রতৃতির বিধান। 
এইভাবে যথাপদ্ধতি উপাসনা! করিতে করিতে, বতদিন বঙ্ধা- 
ভেদজ্ঞান দৃঢ় না হয়, ততদিন শান্ত্রনীতিই পরমার পার্থক্য 
রক্ষা করিয়া! ভক্তির ক্রমোন্নতি সাধনে সমর্থ হয়। ব্রহ্গাভে- 
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জ্ঞান দৃঢ় হইলে, শাস্ত্রাদেশ আর ার্ধাকারী হর না। অর্থাৎ 
সাকারোপাসনার আর প্রয়োজন থাকে না। . * 

শিশত্ত। “পরাভক্তি' পপ্রক তব্রদ্ষজ্ঞান' দেহ দর জান 
প্রভৃতির জন্ত ব্রদ্মাতেদজ্ঞানেরই দি এইরূপ প্রয়োজনীয়তা হয, 
তবে পূর্বোক্ত বিধানমত সাকারোপাসনাদি না করিয়া ব্রদ্ধাভেদ 
চিন্তা করিলেও ত হয়। 

গুর। 'অহং ত্দ্ধান্মি ইহা উচ্চারণ করিলেই “অহ্‌ং বঙ্ধান্টি 
এজ্সান দৃঢ় হয় না। শ্রুতি রহিয়াছে, বিবিদিষস্তি যজ্ঞেন, অর্থাৎ 
যজ্জাদির অনুষ্ঠানের দ্বারা জ্ঞানেচ্ছ! করিতে হয়। ভগবান্ও তাহাই 
বলিতেছেন। যথা, 


দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দ্রেব! ভাবয়ন্ত বঃ। 
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়; পরমবাপ্দ্যথ || 


অর্থাং ''কথখিত নিয়মে তোমরা দেবতাগণকে ভাবিতে থাক। 
দেবতারাও তোমাদিগকে ভাবিতে থাকুন। এইরূপে পরম্পরে 
পরস্পরকে চিন্তা কর, তাহাতেই তোমাদের মুক্তি হইবে ।” অত- 
এব বুঝ! যাইতেছে, ব্রহ্গাতেদজ্ঞানাদি যাহা আবশ্বক স্ব স্ব অনুষ্টানে 
থাকিলে, তাহা আপনিই হইবে। নি চেষ্টায় সে জান 
আনিতে হইলে, কলিকাতার ব্রহ্গজ্ঞানী সাজ! মার ফল দাড়াইছে। 

শিষ্য। অবৈতপক্ষীয় শ্রুতির মীখাংসা, আপনি পূর্বেই দ্বৈতপক্ষে 
প্রদর্শন করিয়াছেন। অছৈতবাদিগণ নুস্প& অভেদ-সাধক কতি- 
পর দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিক্ রাখিয়াছেন। সে গুলিরও মীষাংস! 
করা প্রয়োজন। ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, 
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যথা সোম্যৈকেন ুৎপিঞ্ডেন সর্ব মুম্ময়ং 
' 'বিজ্ঞাতং স্যাদ্‌ বাচারস্তণং বিকারো নামখেয়ং 
মৃত্তিকেত্যেব সত্যং। 


এই দৃষ্টান্তের ছারা স্পইই তো বুঝ! যাইতেছে, সমুদয় বিকার। 
শ্রপ্ধই অবিকৃত বীজ । 


গুরু | বীজ নিরূপণ গ্রন্থের উদ্দোত্ত নহে। বীঞ্জ জ্ঞানে 
অথবা অবিকৃত মূল পদার্থের জ্ঞানে কি অজ্ঞাত বিকৃত বস্তর জান 
জন্মে? ভ্তপ্রোধ বৃক্ষ ন। দেখিলে কি বীজ দেখিয়া ন্গ্রোধ বৃক্ষের 
জ্ঞান হয়? গুক্র-দর্শনে কি শরীর-জ্ঞান সম্ভবে? অবিকৃত পদা- 
ঘের দ্বারা তদ্বিকারের জ্ঞান সম্ভব পায় না। গ্রন্থের উদ্দেশ্য 
লক্ষ কর। দৃষ্াস্ত গুলির পূর্বেই উক্ত হইয়াছে “সোম্য গুরুর 
নিকট এমন কি আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছ, যদ্দ্ারা অশ্রুত অসম্মত 
অবিদ্দিত সকল পদার্থের জ্ঞানই তোমার হইতে পারিবে ? অর্থাৎ 
গুরু কি এমন কোনও একটা উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, যে 
উপদেশ সব্ব পদার্থের তত্বজ্ঞান হইবার কারণীভূত?” তৎগয়ে 
আশঙ্কা উঠিতেছে, একের দ্বারা এক বিষয়েই জ্ঞান হইবে, 
হদতিরিক্ত বস্ত যাহার বিষয় জ্ঞাত নহি, তৎসন্বদ্ধে কিরূপে জ্ঞান 
হইতে পায়ে? এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ দৃষ্টান্তের দ্বার মেখান 
হইতেছে যে, একটা জ্ঞান করিয়৷ দিলে অবিদ্দিত সামগ্রীর জ্ঞান 
হওয়াও অপগ্ভব নছে। একট। মৃত্বিকার সামগ্রী দেখাইয়া! যদি 
তোমাকে মৃত্তিকার জ্ঞান করিয়া! দিতে পারি, তুমি মৃত্তিকার 
এন্যান্ত সামগ্রী দেখিলেও মৃত্তিকার সামগ্রী বলিয়া বুঝিতে পারিবে । 
কারণ, সে সধুদয় মৃত্তিকা তে। সতাই, কেবল নামধের বিকার 
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মাত্র। এইরূপে দৃষ্টান্ত দেখাই! প্রতিপাদন করিলেন; একটা 
জনের দ্বারা পরে অবিদিত সাম্রীরও. জ্ঞান হয়। দৃষ্টাস্-বাকোর 
দ্বার এইটুকু, মাত্র ফল এখানে গ্রহণ করা চলিবে দৃ্টাস্তটীতে 
যেক্ধূপে যে হেতু-নিবন্ধন অবিদিত সামগ্রীর জ্ঞান: হয়) দাষ্টান্তেও 
যে। সেইরূপে সেই হেতু নিৰন্ধন অবিদিত সামগ্রীর জ্ঞান হইবে, 
তাহা নহে। দৃষ্টান্ত-বাক্যে দৃষ্টান্তের হেতু কার্ধাকারী। দাঁষটাস্তে 
অন্য হেতু কার্ধ্যকারী হইবে। দাষ্টান্তে যে অংশে বিভিন্নতা সিদ্ধ 
আছে, দৃষ্টান্ত সে অংশের উপর কোনও ক্ষমতা দেধাইতে পারে 
না। এবিফয়ে বিশেষ বিচার জানিতে হইলে, মুলগ্রস্থ, দ্রষ্টব্য। 
এঙথানে একটা মাত্র উদাহরণ উদ্ধত্ত হইল। যথা, 

পাণুপুত্রো যথা ভীমো তীমঃ কণন্তথাহবে। 

দ্বয়োঃ সম্মুথযুদ্ধেযু ন জানে কিং ভবিষ্যতি ॥ 

যথা ভীম-স্থুলগদ! সংঘাতয়তি বৈরিণং। 

দুর্ম্যোধন-সহায়স্য কর্ণন্য শায়কম্তথ] || 

হরিণেব. ক্ষুধার্তেন লক্ষ্যং, ভীমেন- লক্ষ্যতে, 1: 

কর্ণো বিরাজতে যুদ্ধে যদক্ষরকরীন্্রবগ. || 
এই কারিকার প্রথম কিয়দংশের অর্থ এই “পাণুপুত্র ভীম যেমম 
যুদ্ধে ভয়ঙ্কর, কর্ণ তদ্রপ। তাহাদের সম্ম,থ-যুদ্ধে অনা যেকি ফল 
হইবে জানি না। কর্ণ তদ্রপণ, এই দাগ্ান্তে বুঝিতে হইবে, 
“কর্ণ ও. যুদ্ধে তদ্রপ ছৃদর্ঘ | দৃষটান্তে অর্থাৎ ভীষে” 'পাগপুতরহ 
প্রবেশ আছে বলিয়া, দাষ্টান্তে অর্থাৎ কর্ণে 'গাওুপূত্রত্ব' সিদ্ধ কর! 
যাইবে না। কারণ, কর্ণ পাণুপুত্র নহে তাহ! সিদ্ধ আছে। 
পৃৰেরদকত কারিকাটীর মধ্টাংশের অর্থ এইরূপ 'ভীমের স্কুল গদ। 
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যেমন শক্র  নিরপূল করে, ছরয্যোধন-গঙ্গীয় কর্ণের শারকও তদ্রপ। 
'কর্ণের শায়কও তক্রূপ এই দাষ্টাত্তে বুঝিতে হইবে “কর্ণের 
শায়কও তদ্রপ শত্রু নির্মল করে।” “কর্ণের শায়কও তদ্রপ 
সবল ও শক্র'নাশ করে' এতটা অর্থআনা চলিবে না। গদায় 'সুল, 
বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, গদারই শক্র-নাশকত| শক্তির উৎকর্ষ 
প্রকাশ করিবার জন্ত। শায়কের স্থুলত। শত্র-নাশকত। শক্তির উৎকর্ষ- 
বাঞ্ক নহে। কারিকাটাতে তৎপরে উক্ত হইয়াছে 'তীম ক্ষধার্ত- 
হরির ভায় লক্ষ্য বস্তুর উপর লক্ষ করিতেছেন। লক্ষ্য বস্তর উপর 
লক্ষই মাত্র, দৃষ্টাস্ত-দাষ্টান্তে বিশেষ ধরা বুঝিতে হইবে। দৃষ্টান্ত- 
বাক্যে রহিয়াছে বলিয়। ভীমকে যুদ্ধকালে ক্ষুধার্ত বলিয়া স্থির 
করিতে হইবে না। ক্ষধার্ত' বিশেষণ সিংছেরই উতকৃই লক্ষ্যান্ু 
মন্ধানের ব্ঞ্রক। কারিকায় সববশেষে বল! হইয়াছে 'কর্ণ মদক্ষর 
করীন্্রের স্তায় যুদ্ধে বিরাজ করিতেছেন।, 'মদক্ষর' বিশেষণ 
টান্ত-সথলাভিভূত করীক্রেরই দু্র্যতা-ব্যপ্তক, কর্ণের দুদ্র্যতা সিদ্ধ 
করিবার জন্য মদক্ষরণ রূপ হেতু কর্ণে টানিয়া আনিতে হইবে না। 
সব্ববন্ত ব্রক্ম নহে ও ত্রন্মের বিকার নহে ইহা দিদ্ধ 
আছে। “নামধেঘ্ বিকারের দোহাই দি্জা, এবং 'মৃত্তিকেত্যেব- 
সত্যং এই সকল উল্লেখ করিয়া দৃষ্টাস্তটাকে মাত্র স্থুদঙ্গত 
করিতে পারিয়াছেন।  দাট্টাস্তে ওই সকল হইতে কিছু অন্থমান 
করা। চলিবে না। একটা মৃত্তিক-দ্রবা বুঝাইয়। দিলে, যাহা 
বুঝান হয় নাই, এমন মৃদবস্তও পরে মৃদ্বস্ত বলিয়া বুঝিতে পারিবে; 
মাত্র সেই পক্ষেই হেতু হইতেছে, 'সকল গুলিই তে! মৃত্তিকা বটে, 
নামধের বিকার মাত্র বিশেষ।+ 'উতদাস্যমিদং সর্বং তৎসন্যং 
সআয্ম তত্বমলি শ্বেতকেতে! এই জ্ঞানের পর অবিদিত ' অশ্রত 
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সকল পদাথের জান হইবে, এপক্ষে হত এই যে) ডগৰৎ রর . 
& আহাধ্যন্তান তাঙ্গিয়া গিয়া পরাভক্তি বলে সর্ব হওক! যাইবে । 
এ বিষয়, ইতি পূর্বে প্রযাণ সহ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। সে 
যাহা হউক, একটা জ্ঞানের পর অবিদিত বন্তর জ্ঞান হওয়া 
অগস্তব মছে, দৃষ্ান্ত-বাক্যে ইহাই মাত্র বুঝান হইয়াছে। 
রন্মস্ত্রে ব্যাসদেবও এই মীমাংসাই করিয়াছেন, পরে ইছা পাঠক 
| হইতে পারিবেন। লোকের আগু-মোহছকর এইকপ আয়ে! 
রা ষটাস্ত অঙ্ৈতবাদিগণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছ্ছেন। 
মুগ্ডকোপনিষদে উক্ত হঈয়াছে 

যথা নছাঃ স্যান্দমানাঃ সমুদ্রে 

ইস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। 

তথা বিদ্বান নামরূপাদ্‌ বিমুক্তঃ 

পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং ॥ 


অদ্বৈবাদিগণ এই সকল দৃষ্টান্ত আপনাদের মনের মত করিয়া 
ব্যাখ্যা করেন। ফলে, এই জাতীয় সকল দৃষ্াত্তের অর্থই পূর্ব-গ্রাদর্শিত, 
নিয়মে করিতে হুইবে। শ্যথা হসন্‌ ম্বং লভতে দরিদ্রঃ। দদাতি, 
কর্ণো দ্রবিণং তথ! হসন্‌” অর্থাৎ দরিদ্র যেমন হাসিতে হাঁলিতে 
অর্থ গ্রহণ করে, কর্ণ তেমনি হাসিতে হাসিতে ধন দান করিয়া 
থাকেন। এখানে পূর্বার্ধের সমাপিক! ক্রিয়া “গ্রহণ কর!।' পরার্থে 
সমাপিক! ক্রিয়। 'দানকরা। হৃতরাং এ অংশ দৃ্টাকে দাষটান্তে 
সাধারণ-ধন্ব নছে। 'হসন্। এই অঙমাপিকা ক্রিয়াটীই উতভক-সাধারণ, 
ধর্ম বুঝিতে হইবে। “যথ! নদাঃ স্তন্মমানাঃ সমুযে-_ "ইত্যাদি শ্রুতি- 
বাকাটীও ঠিক এইযপ। নদী সমুদ্ধে মিশ্রিত হয, জীবাতম। রঙ্গের 
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সমান হন। সথতরাং সমাপিকা ক্রিয়ার কা নাই। তবে উ্তরেই 
নাম রূপ পরিত্যাগ কর্রেবটে। অতএৰ "নামরূপে বিহায়” এই 
অপমাপিকা ক্রিয়াই দৃষ্ান্তে দাষ্টণন্তে 'অন্ুগত ধর্ম কুঝিতে হুইবে। 
মুগ্ডকোপনিষৎ যে ভগবদ গীতার সহিত অবিরোধী অগ্রে এ বিষয়ের 
আভাস দেওগা হইবে। অনন্তশান্ত্ররাশি হইতে যদি পাচ সাতটা 
জটিলার্থক দৃষ্টান্ত মিলিয়৷ থাকে, শ্রুতিশ্মতিপুরাণেতিহাসের যাবৎ 
বাক্যন্বারা উপপন্ন' এবং প্রত্যক্ষাদি যাবৎ উপায়'লন্ধ পদ্দার্থসমূহ, 
তন্বারা খণ্ডিত হইতে পারে না। উর্ণনাভ হইতে যেমন জল 
নির্গত হয়, পুরুষ হইতে যেমন কেশ-লোম নির্গত হয়, অগ্নি হইতে 
যেমন স্কুলিঙ্গ নির্গত হয়' এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, 
জালের প্রতি, কেশলোমের গ্রতি এবং ক্ফুলিঙ্গের প্রতি যথাক্রমে উর্ণ- 
নাভ, পুরুষ এবং অগ্নি যেমন অংপ্রধান কারণ মাত্র) প্রধান কারণ যেমন: 
্রহ্ধ, সেইরূপ নিখিল বস্তর প্রতি আর যে যে কাত্ণ থাকিতে পারে: 
সকলেই অপ্রধান কারণ, প্রধান কারণ একমাত্র ব্রহ্ম | দৃষ্টান্ত গুলির 
মধ্যে উর্ণনা'ভ-ঘটিত এবং কেশলোম-ঘটিত দৃষ্টান্তদ্য়ের দ্বারা ইহাও 
বুঝ। যাইতেছে, জালে ও উর্ণনাভে, কেশলোমে ও পুরুষে ষেমন ভেদ 
দিদ্ধ নিখিল বস্তুতে ও ব্রদ্ধে সেইরূপ ভেদ দিদ্ধ। দৃষ্টাপ্তের দ্বারা 
এইন্ধপ আংশিক বিষদ্ব মাত্র দাষ্টান্তে সিদ্ধ হইৰে। 

শিত্ত। একের দ্বারা অজ্ঞাত সামগ্রীরও জ্ঞান হইতে পারে, 
ইহাই মাত্র পূর্বোক্ত মৃত্তিকা-ঘটিত দৃষ্টাস্তের তাৎপর্।। আপনি 
বপণিতেছেন। একের দ্বারা যে সকল পদার্থের জ্ঞান হইতেছে, গে 
পদার্থ গুলি তাহার বিকার নছে. এপ দৃষ্টান্ত কি পাওয়! যাইত ন। ? 
অতএব মৃত্তিকা-ঘটিত দৃষ্টান্ত ন! দিয় সেইরূপ দৃষ্টান্ত দিলেন ন! কেন'? 

গুরু। সেরূপ দৃইান্ত কি গ্রন্থে নাই? পাছে পদার্থনির্ণরে 
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লোকেন় কোনও ভ্রম জন্মে, একারণ সৃত্িকা-ঘটিত কল্প ত্যাগ কিয়া 
কিরূপ কলে উঠিয়াছেন দেখ, 


যথা সোম্ৈকেন লোহিনা সর্বং 
লোহময়ং ধিজ্ঞাতং স্যাদ্‌ বাচারস্তপং বিকারে| 
নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যং | 


এই দৃষ্ান্তে স্পষ্টই জানিতে পারিতেছি, অযস্কান্তমণির সাঁহাহো 
সকল লৌহ্ময্ব পদার্থের জ্ঞান হয়। অথচ সে সকল পদার্থ লৌহ 
বিকার, অয়স্কান্তমণির বিকার নহে। আবও দৃষ্টান্ত দেখ, 


যথা সৌম্যৈকেন নখনিকৃত্তনেন সর্ববং 
কাঞ্চায়সং বিজ্ঞাতং স্যাদ্‌ বাচারস্তণং বিকারো 
নামধেয়ং কাঁঞ্চয়ুনমিত্যেব সত্যং। 


নখনিরন্তনঘন্ত্র কাষ্জায়স-বিকাশের হেতু হইলেও, উপাদান বিধায় 
হেতু মূল-কার্চায়স ; নখনিকত্তন-যস্ত্র উপাদান-বিধায় হেতু নহে, 
ইহাই এই দৃষ্টান্তে বুঝান হইয়াছে। দাষ্টান্তেও বুঝিতে হইবে 
যে, ব্রদ্ধ জগতের হেতু হইলেও, উপাদধন-বিধায় হেতু মূল-পদা্, 
অর্থাৎ পরমাণু । ব্রহ্ম উপাদান বিধায় হেতু নহেন। 

শিশ্য। দৃষ্টান্ত গুলি জ্ঞানপর বলিয়। ব্যাখ্যা করা হইল কই? 

গুরু। কি গুরুতর দোষারোপ! দৃগ্ান্তগধি জ্ঞানপর বলিয়া 
ব্যাখ্যা! করিতে হইৰে, মাথার দিব্য আছে নাকি? এক বস্তর দ্বারা 
অজ্ঞাত সামগ্রীর জ্ঞান হুইয়া থাকে । দৃষ্ঠাঞ্তে সেই একবন্ত 'লোহুমণি, 
'নখনিকস্তন।' দাষ্টীন্তে সেই এক বস্তু 'বঙ্গাতেদজ্ঞান।' তুমি 
দৃষ্টান্ত গুলিকে জানপর বলিক়্াছ বলিয় আামাকেও কর করিয়! 
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সেইরপ ব্যাথ্যাই রাখিতে হইবে নাকি? অইৈতবাদিগণ যেখানেই 
শ্রুতৈ সাধক দিয়াছেন; পূর্বাপর পরিত্যাগ করিয়া লোকের নিকট 
প্রতিপাদন করিতে চে! করিয়াছেন যে, শ্রুতি গুলি মকলই অদৈত- 
পর। সমগ্র গ্রস্থ আলোচনা করিলে কোন' শ্রুতিই অ্বৈতপর 
বলিয়া বোধ হয় না, ইহাই পরিতাপের বিষস্ধ? | 

শিষ্য । আপনি অদ্বৈতবাদই না হয় খণ্ডন করিতেছেন, কিন্ত 
গায়ের মতই কি ইছাতে সম্পূর্ণ সংস্থাপিত হইল? 'ত্রীশি রূপা- 
ীত্যেব সত্যং এই সকল শ্রুতির দ্বার! পূর্বে পরমাণু সিদ্ধ করিয়া- 
ছেন। তাহা! করিলে পরমাণুর রূপ রোহিত, গুরু ও কৃষ্ণ হুওয়! 
উচিত। যেছেতু। আপনার শ্রুতি রহিয়াছে, “যদ্্রোহিতং রূপং 
তদগ্রেঃ, যচ্ছুুং তদপাং, বৎকৃষ্ণং তদন্স্য ।” “অজ্বামেকাং রোহিত 
গুরুকষণাং” ইত্যাদি বাক্যেও প্রকার জপই সিদ্ধ হয়। ভ্তায় 
গাগ্ত্রের কি তাহাই মত? আকাশ জনিয়াছে বলয়! শ্রুতি গ্রমাণ 
দেওয়া যাঁয়। ভ্যায়শান্ত্রের কি তাহাই মত? ব্রহ্ম সম্বন্ধে 
উক্ত হইয়াছে নিতাং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম । ত্যায়শান্ত্রের কি বন্ধ 
বিষয়ে ইহাই মত? অই্বৈতবাদ্দ থগডন করিতে গিয়া “মুরারে 
সৃতীয়ঃ পঙ্থাঃ' না হ্াড়াইয়া যায়। 

গুু। তৈঞস, জলীয়, পার্থিব পরমাণু যে রূপবত, ইহা শ্রুতির 
তুলা স্তায় শান্ত্রেরেও মত। প্রমাণার্দির দ্বারা সেই সেই পরমাণুর 
রূপ যাহ! পিন্ধ হইবে, তাহাই গ্রক্কৃতরূপ। যদি সেই গ্রমাণ-সিদ্ধ 
রূপের বিষয় উল্লেখ ন থাকিয়া, অন্যরূপের প্রকাশক বাক্য কোথায় ও 
উল্লেখ থাকে) তবে তাহা! পরিভাষাপর ' বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে 
হুইবে। বাক্য দেখিয়া অজ্ঞান হইতে হয় না। সিদ্ধ পদার্থের 
সহিত বিরোধ-তঞ্জন করিবার জন্ত 'শক্তি' "লক্ষণ? গ্রতৃতি বিবিধ 
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উপায় অবলঞ্চন করিতে হয়। "আকাশ জন্মিয়াছে' এইরূপ বাক্য 
পাইলে, অজ্ঞান হইতে হয় না। “যথা সর্বগতং সৌন্গাদাকশং 
নোপলিপ্যতে” এই বাক্যের দ্বারাকি আকাশের হুক্ষাত্ব সিদ্ধ হইতে 
পারে ? অত এৰ 'সৌক্মাৎ ইহার লাক্ষণিক অর্থ করিতে হইবে। শক 
দেখিলেই অজ্ঞান হইতে হয় না। “ততো! রাত্র্যজায়ত ততঃ 
সমুদ্রোহর্ণৰঃ সমুদ্রাদর্ণবাদধিসম্বংদরোইজায়ত অহো! রাত্রাণি--” 
এই আতির মধ্য দেখ। যায়, দিন, রাত্রি, সম্বংলর সকলই জন্মিল। 
তা-বলিয়া 'মহাকাল+ “জন্য” নছে। যেহেতু প্রমাণ রহিয়াছে, 
“অনাদি নিধন: কালঃ।' “কালের বিভাগ জন্মিণ” এইরূপ অথই 
করিতে হইবে। পূর্বোক্ত শ্রুতির ভিতরই, “রাত্রি জন্মিল' এ 
সম্বন্ধে দুইবার উল্লেখ, “সমুদ্র জন্মিল' উল্লেখ করিরা আবার “অর্ণব 
জন্মিল' উল্লেখ। অতএব অথ-সক্ষোচ করিয়া সিদ্ধ পাথের আঁব- 
রোধা করি লইতে হইবে। আকাশের নিত্যন্বসাধক প্রমাণ 
থাকিলে আকাশ জন্মিল' এই সকল কথারও মীমাংসা হইতে 
পারে জানিবে। ব্যাসস্থত্র ব্যাথা! কালে এ বিষয় সপ্রমাণ কর! 
হইবে। তুমি শ্রুতিগু পর স্থূল অথই বুঝিতে পার। দাশনিক পদাথ- 
সাধক অন্যান্য প্রমাণ তোমার ৰোধগমা হইবেনা। সকল প্রমাণ 
বঙ্গভাষান্ব গ্রকাশেরও উপায় নাই। তবে একটী কথা ইহ! গানিবে, 
আধ্যদর্শনকারেরা কেহই শ্রুতি-বিরুদ্ধ দর্শন করেন নাই। শ্রুতি 
নানাদিকে লাগান যার বলিয়া, শ্রত্যর্থ স্থিরীকরণের জন্য এক- 
মাত্র নৈয়ায়িকেরাই বিবিধ পথ অবলম্বন করিয়াছেন । নিতাং, 
বিজ্ঞানমানন্দং ব্রক্ধ এই প্রমাণ-বাক্য ন্যারশাস্্রের বিক্োধা 
নহে। কারণ এই বাক্যে জানা বায়, এঙ্গ জ্ঞান-ন্বরূপ ও আননা- 
স্বরূপ নছেন। তিনি আনন্-ন্বরূপ হইলে ক্লীবলিঙ্গ শব্দ প্রয়োগ 
২৭ 





প্লাক পা. ০১৯৯ এজ ০৫০৭৮ ৩৭-ক এ 


২১৫ ১৬, পরিচ্ছেদ | 


ঈসা সত ১৪ পা 5. শসা সপাপিশপিশ। 


না করিয়া, প্রচলিত পুংলি্গ শব গ্রস্মোগেই সে অর্থ আসিতে 
পারিত। প্রচলিত “আনন্দ, শব যে পুংরিঙ্গ ইহার প্রমাণ 
যথা, “শ্তাদাননধুরানদাংশর্মশাতম্গধানি 51" , ইতামরঃ। বিশেষ 
তাৎপর্য গ্রচলিত বাবহার ত্যাগ করিয়াছেন বলিতে হুইবে। 
( আনন্দয়তীতি ) “আনন্দং' ন্িদ্ধ কঙ্গিবার জন্য । কআ+ননদ+ণিউ+ড 
এহরূপে )ব্যুৎপাত্ত করিতে হইবে । অতএব উহ্ার অর্থ “আনন্ব- 
জনক' "বুঝিতে হইবে.। (আ1- সম্যক) নন্দ:-্হর্যঃ, যন্মাৎ। এইপ্সপে) 
রনক্ীহি সমান ফরিলেও র্লীবলিঙ্গ থাকিতে পারে। সেনপ 
করিলেও “আনন্ঞনক' অর্থ আসিরে। ব্রহ্ম যে আনন্দজনক, 
ফ্রবাদিতে তাহার প্রমাণ। “বিজ্ঞানং এই শব্ষেরও অর্থ করিতে 
হইবে, (বিশিষ্টং জ্ঞানং যন্যাৎ অর্থাৎ) জ্ঞানজনক | অদ্বৈত- 
বাদি পক্ষীয় ব্যাখ্যা কোনও রূপে সঙ্গত নহে। 'জ্ঞানং' বলিলেই 
'জ্ঞান-শ্বরূপ' বুঝিতে পারা যাইত, 'বিঃ উপসর্গের প্রয়োগ কেন? 
মকল জ্ঞানের স্বরূপ নহে, ব্রহ্ধ বিশেষ-জ্ঞানের স্বরূপ এই হেতু 
নিবন্ধন উপসর্টী প্রদ্দান করা হইয়াছে, এ মীমাংসা যুক্তিযুক্ত নহে। 
“রি' উপসর্গের সাহায্যে অপরাপর জ্ঞান ব্যাবর্তন করিতে হইলে, 
“স্ব প্রকাশ-বোধ' পর্যাস্ত ব্যাবর্ডিত হইয়া যায়। ব্রহ্ম 'শিল্প-শাস্তর- 
ঘোধ-স্বরূপ' ইহাই সিন্ধ হইয়া গড়ে। কোষ রহিরাছে 'মোক্ষেধা 
কানমনাত্র বিজ্ঞানং শিল্পশান্ত্রয়োঃ। অতএব এক তুচ্ছ আশঙ্কা 
নিরাকরণ করিতে গিয়া, গুরুতর আশঙ্কার হৃষ্টির জন্য 'বি' উপ- 
নর্গ লক্ষণে প্রবিষ্ট নছে। বন্ুবীহি নমাসের দ্বারা পূর্বোক্ত প্রকারে 
'জ্ঞানজনক' অর্থ করিবার জন্তই বি, উপনর্গটী প্রদ্নান করা 
হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ শরীর পরিগ্রহ করিয়া, ব্রহ্ধ যে 
জানঘাতা হন, এশিবয়ে প্রমাণ বথ।, “জান শঙ্করাদিচ্ছেখ' 
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শশা ০ পপ পিপি শশী এটাক টিপা এপ 
পপ লা ১৮-৫০-০০০1 পাপ 


ইত্যাদি। অতএব পূর্বোক্ত বাকো বুঝ গেল, ই ধাকে 
আনন্দদাতা ও মুক্তির, জন্ত, জানদাত।। তিনি জঞান-স্বরপ' ও 
আননা-স্বরূপ নেন: তাহাও এ'বচনে' সুপ্পই বুঝা গিয়াছে। ্বৃততরাং 
জ্ঞান” বা তদ্বাচ্ক চিৎ, 'ঠৈভন্ত' গ্রভৃতি শঙ্ষের দ্বারা এবং 
'আনন্দ' বা তদ্বোধক কোনও শবের দ্বারা ব্রদ্ের নির্দেশ থাকিলে 
অন্ততঃ 'লক্ষণার' দ্বারা 'জ্ঞান'জনক' 'আনন্-জনক' এই অর্থ 
করিতে হইবে.। ব্যাস্ত দৃষ্টে পাঠক অনগ্রই জাত হইতে পারিবেন, 
বিনা লক্ষণায়ও এ অর্থ সিদ্ধ হইবে, জ্ঞান ও আনন্দ পৃথক 
সামগ্রী,। ত্রক্ষে পক সাঞ্জাইবার প্রয়োঞ্গন কি? যদ্দি দুইটা শক 
এক সামগ্রীর ধোধক হয়. তবে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতে হয় না। 
যদি অমরকোধাদির স্াঁয় অভিধান কর! প্রয়োজন হয়। তবে জ্ঞান- 
ৰাঁচক আর যেষেশব 'মাছে, আননা-বাচক আর যে'ফে'শব আছে, 
সে গুলিরও কিছু কিছু উল্লেখ থাকিত। এ ছুইটা, সামগ্রীই ব্যৰ- 
হারিক- কোষে পৃথক্‌, পারমাধিক হিসাবে.এক, ইহা বুঝাইবার জন্য 
এঁ ভাবে উাল্লখিত হইয়াছে, এ. মীমাংসা ও. যুক্তিযুক্ত নছে.। ব্যঝ 
হারিক-কোষে' পাথক্য থাকিলেই, তঙ্গিরো ধবেদেকে লক্ষপাপর 
বলিতে হয়। নচেৎ 'আযুদ্বতিং 'ঘৃতমমূতং' ইত্যাদি ক্রতি-বলে 
আযুঃ, দ্বৃত ও অমৃত্ত একই পদাথ হইয়া যায়। এইরূপ বিবিধ 
স্বরস থাকার বদ্ধ, জ্ঞান। আনন্দ সকলই পৃথক লামগ্রী বলির! 
গ্বীকার করিতে হইবে । 'আঘুত্বতং 'ঘ্ৃতমমূতং। ইঠ্যাদি পর্ণ ত- 
মত 'আনদজনক' 'ভ্ঞানঅনক', ইত্যাদি অর্থ করিতে হইবে । 
নিতং বিজ্তানমাননদং ব্দ্ধ এই প্রকার শ্রুতির কোন$ কোনও অনি 
সম্প্রদায় আর এক কৌশলে ব্যাথ্যা করিয়া থাকেল। “অধশ্ার, 
জায়তে হুঃখং ধর্দাহত্ণদ্যতে সুখং' ইত্যাদি প্রমাণ দৃষ্টে তাহারা 
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পপিত পা, পাশ পাপী শীিপাীশী শিশিরে তিশা টিক টি 


বলেন, যখন “গুভাদৃষ্টজন্ততা বচ্ছেদ্বকত্বে' 'আনন্ত্ব' জাতি সিদ্ধ, তখন 
নিত্য-ব্ঙ্ম আনন্-স্বপ্ূপ হইতেই পারেন না। ম্ৃতরাং বর্ষে 
যে 'আনন্দ' শব প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা পারিভাষিক, অর্থাৎ ব্রন্মের 
“আনন একটী নাম মাত্র। সর্বনামের মধো “সর্ব” শব্ধ ধৃত 
হইয়াছে। শিবেরও একটী নাম 'সর্বগ। উভয়েই কি সাজাতা 
আছে বুঝিতে হইবে? সর্বনাম-বাচক-শবের মধ্যে তিৎ শব 
ধৃত) ব্রহ্গেরও একটা নাম তি তা বলিয়া কি পরম্পরে একই 
বস্তু? উক্ত অভিজ্ঞ সম্প্রদায় আরো বলেন “স্থখ* 'আনন্দ' প্রভৃতি 
যে কয়েকটা নামের দ্বারা ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন, আমরাও 
তন্ভারাই ব্রহ্গকে অভিহিত করিতে পারিব। নিত্যং বিজ্ঞান- 
মানন্দং বন্ধ এই জাতীয় প্ররোগ পাইয়াছি বলিয়া, নিতাং বিজ্ঞান- 
মামোঁদং ব্রহ্ম, নিত্যং বিজ্ঞানং মুদ্দ ব্রহ্গ, নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দুত্রদ্ধ 
ইত্যাদি প্রয়োগ যদৃচ্ছাক্রমে করিতে পারিব না। এ সকল শবের 
মধ্যে যে গুলির দ্বারা ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন, সেই গুলিই মাত্র 
ব্রদ্ষের নাম। যখন সংজ্ঞান্তর হইল তখন 'আনন্বং' এইবপ ক্লীবলিঙ্গ 
প্রয়োগেরও স্বারধিকতা রহিল। 'জ্ঞান' বিজ্ঞান চিৎ “চৈতন্ত” 
“বোধ ইত্যাদি প্রচ্নোগ সম্বন্ধেও এ অভিজ্ঞ সম্প্রদায় এই ভাবেরই 
মীমাংসা করিয়া থাকেন। অথাৎ, সভাং জ্ঞানমনন্তং বদ্ধ এইরূপ 
প্রয়োগ পাইয়াছি বলিয়া, সত্যং বুদ্ধিরনন্তং ব্রহ্ধ, সত্ামুপলব্ধিরনস্তং 
বরহ্ধ। সত্যং শেমুষী অনন্তং বন্ধ, এই সকল প্রয়োগ যদৃচ্ছা ক্রমে কেহ 
করিতে পারিধে না। এই সকল শব্দের মধ্যে যে যে শের দ্বারা 
ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন, তদ্দারাই ব্রদ্ধকে নির্দেশ করিতে হইবে। 
বেহেতু এইগুলি ব্রন্গের নামমাত্র, সেইহেতু নিতাং বিজ্ঞানমানন্দং বহ্ধ 
এই এতিবলে বর্ম শিল্শাস্ত্রবোধস্বর্ূপ হইতে পাইলেন না। এই 
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সকল বিবিধ যুক্তি নিবন্ধন জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, আনন্দ, সুখ, 
চিৎ, চৈতন্য, বোধ ইত্যাদি বাক্য ব্রদ্মের নাম মাত্র । ইহাদের ম্বরীপ 
তিনি নহেন। এসকল যুক্তিও ভাবিবার বিষয়। যঃ সর্বা্ঞঃ সর্ধবিদ 
এই সকল শ্রতিবাক্যই মাত্র ব্রন্ষের স্বরূপ-নির্দেশক। ত্রচ্গের 
সর্ধন্তত্বসাধক বহু যুক্িই নৈয়ায়িকেরাও প্রদর্শন করাইয়াছেন। 
ফলত; স্যায়শাসন্্রের সর্বাংশ সংস্থাপন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ নহে। 
হ্যায়শান্ত্রের পদার্থ সাধক প্রমাণ সকল দৃষ্টি করিতে হইলে) 
্থায়শান্ত্র রীতিমত অধায়ন কর। এখানে এইটুকু মাত্র 
জাঁনিবে, বাহ! ভিন্ন বলিয়া! দেখিতেছি। ব্যবহার করিতেছি, ইহারা 
কেহই ব্রহ্ম নহে। বিভিন্ন 'সতা', অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানের বিষয়ীভূত 
সামগ্রী। তন্মধ্যে কেহ 'জন্ত', কেহ 'নিতা', ইহাই অশেষ ধীশক্কি- 
সম্পন্ন নৈয়ায়িকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গীতায় পঞ্চদশাধ্যায়ে স্বয়ং 
ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণও তাহাই বলিতেছেন। যথা, 

দ্বাবিমৌ পুরুযষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতানি কুটস্থোইক্ষর উচ্যতে ॥ 
উত্তমঃ পুরুষস্তন্ঃ পরমাত্েত্যুদাহৃতঃ। 
যে! লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বর? ॥ 
জন্' ও 'নিত্য' ভেদে ছুইপ্রকার পদার্থ ভগবদ্বাক্র দ্বারাই 
প্রতিপন্ন হইতেছে । অধিক গ্রমাণ দেওয়া নিপ্রয়োজন। 
শিষ্য । 'পুরুষ' শবে পদার্থ, বোধ হয় নাকি? 
শুরু। পুরুষ" এইশব এস্থলে পরিভাষাপরমাত্র। শ্ত্রীপুরুষের পুরুষ 
নহে। পদার্থকেই 'পুরুষ' সংজ্ঞা বা পরিভাষা গ্রদান করা হইয়াছে 
অত এব ধ ভগবদ্বাক্যে বুঝ! যাইতেছে যে, সমুদয় বস্তই ক্ষর অর্থাং 
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শক 


অন্ভ। : কেবল কঠিপক় বিশেষ, সামত্ী মাত্র নিত্য। কট অর্থাৎ 
শরীর । জীবাত্ব), অক্ষর অথাৎ নিত্য । অন্য যে পুরুষ, অর্থাৎ ক্ষর 
ও কুটস্থ অগ্ষর-ভি় যে পুরুষ, তিনি উত্তম মর্থাৎ উত্তমাক্ষর 
 শিষা। জীবাত। ও পরমাত্থাকে নিত্য বলা হইল। পরমাণু 

প্রভৃতিকে লক্ষণে ধরা হইল না কেন? 

গুরু । “ক্ষন 'কৃটসথাক্ষর' ও 'উত্তমাক্ষর এই কয়েকটা পদার্থকে 
মাত্র 'পুরুষ পরিভাষা প্রদান করিয়া. লক্ষণ করা. হইয়াছে। হি 
রিক্ত পদ্ার্থও আছে বুঝিতে হইবে। 

শিষা। কেন তাহ! বুঝিব? 

গুরু। লক্ষণ কয়েকটার মধো উত্রমাক্ষরের লক্ষণটী নিপুণতার, 
সহিত দৃষ্টি কর। লক্ষণ কর! হইয়াছে উত্তম: পুরুষন্বন্যঃ। 'অন্তঃঃ 
এই পদের অর্থ করা হইয়াছে “ক্ষর ও কৃটস্থাক্ষর ভিন্ন।/ অতএব স্থগ্মভাবে 
বিবেচনা করিয়৷ দেখ, একমাত্র “অন্য' শবের দ্বারাই উত্তমের অথাং 
উত্তমাক্ষরের লক্ষণ নির্বাহ পাইত। লক্ষণে 'পুরুষ: শব'টা প্রবেশ 
করাইবার আবশ্তক হইত না। কৃটসথাক্ষর তির ও-ক্ষর ভিন্ন আরও 
পদার্থ থাকায়, লক্ষণপাছে সেই সকল: পদার্থে যায় সেই বাভিচার 
বারণ করিবার আশায় লক্ষণে 'পুরুষ' শবটী প্রবেশ করান হইয়াছে 
আরও যদি নিত্যবস্ত না থাকে তবে লক্ষণে (পুরুষ শব প্রবেশ করামধ 
ব্যর্থ বিশেষণ ঘটিত লক্ষণ দীড়াইয়া যায়। ইহাতেই বুঝিয়৷ লও, 
'পুরুষ' সংজ্ঞা প্রান করিয়া কল পদার্থের লক্ষণ করেন নাই। আতবও 
নিত্য পদার্থ আছে। 
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স আত্মা তত্বমমি ইত্যাদি শ্রুতির প্রদশিতব্যাধ্যায় অদৈতপক্ষ হইতে 
দোষাশস্ক।। নবীন ভাবে বিবিধ বাখ্য প্রদর্শন । বিবিধ সামগ্রীর 
সতাত্ব সংস্থাপন | অব্যাধ্যাত শ্রুতির বাধ্যার জন্য বিশেষ 
উপদেশ। গতা; কলা: পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাঃ ইত্যাদি 
তির ব্যাখ্যা ও বিরোধী শ্রুতি প্রদর্শল। ভ্তার | 

ব৷ তর্কশান্ত্রের বিস্তৃত পরিচয় । কৃতর্কে দোষ- 
শ্রতি। গ্ারদর্শন-নিণীত মুকির 
লোভনীয়ত1। বিবিধ দর্শনোজ 
মুক্তর শ্বরূপ। উদপ্ননাচার্যয 
কর্তৃক বোদ্ধনিয়াস। 


শিষ্য। আপনি আদ্বৈষ্ভবোধক শুতিগুলিকে জ্ঞানপর বলির! 
ব্যাথ্যা করিতেছেন। সেরূপ জ্ঞানের আবগকত| আছে, ইছাও 
প্রতিপন্ন করিঘ়াছেন। কিন্তু “এতদাত্ামিনং সর্বং তৎ লত্যং স 
আত্ম” ইত্যাদি শ্রতিটীকে জ্ঞানপর বলিলে আপনার উদ্দো কই 
পিদ্ধ হইতেছে? কারণ, এ শ্রুতিবলে পরমাণু-প্রযোজ্জক বস্তদমূহকে' 
এবং “তত্বমসি" এই অংশের দ্বারা জীবকেই মাত্র বক্ষ বলির জান 
করা যাইতে পায়ে। তদত্িরিক্ত পদাথে কি বর্গঞান করিতে 
হইবে না? | ও 


ম্ পঞ্চদশ পরি চ্েদ। 


১, পপ তিলক পাকা শশা টিপ শিপন পপি পিশী তি িপিপীপসলিসপশা পিপিপি পশাতী পাশপাশি 
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গুরু। সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় পরমাধু-গ্রযোজকতব জন্তবস্তমাত্রেই 
বিদামান। অতএব নকল অন্ত-পদার্থই ধর! পড়িতেছে। কেবল 
পরমাাদ্ধি কতিপয় নিত্যবস্ত ধরা পড়িতেছে না। ব্রহ্গাভেদ চিন্। 
করিবার যে আবশ্তকতা পূর্বে সপ্রমাণ কর৷ হুইগাছে, সমুদয় ব্যক্ত 
বস্তৃতে এবং জীবাত্মায় সে চিন্ত। করিলেই উদ্দেস্ত সিদ্ধ হইতে পারে। 
অব্যক্ত বস্তু সকল ধর! না পড়িলে কোনই হানি নাই। অদ্বৈতপক্ষীয় 
ব্যাখ্যায়ই বরং দোষ ঘটিয়াছে। কারণ, “এতদাত্ম্যমিদ্ং সর্কাং” 
এইব্ূপ উল্লেখ থাকিলে ও অবিদ্যাকে তো এই শ্রুতি হইতে বাহিরে 
রাখিতে হইবে । অত এব দৈতপক্ষীর ব্যাখ্যাই নিপ্দোষ। সাধনাঙ্গের 
সকল অবস্থা তোমাকে বিশদরূপে বুঝাইযাছি। এই সকল শ্রুতি 
কোন্‌ অঙ্গে সাধক, কোন্‌ অঞ্গে বাধক, যথাশান্ত্র তাহার প্রমাণও 
উদ্ধত করা হুইয়াছে। তথাপি জ্ঞানপর বণিলে যদি তোমার তৃপ্তি 
না হর, তবে অন্তরূপেও অর্থ করা যাইতে পারে। কিন্তু সিদ্ধ-পদাথের 
মঠিত বিরোধ ঘটাইয়া, অথব। অস্বারসিকভাবে, কোনও ন্ূপ ব্যাথা! 
কর! চলিতে পারে না। 

শিষা। জ্ঞানপর রূপে মীমাংসা না করিয়া! অন্তরূপেও কি আপনি 
মীমাংনা করিতে পারেন? 

গুরু । কেন পারিব না? তুমি পদ্ার্থসাঁধক বলিতেছ, আমিও 
পদার্থপাধক বলিব। পরমাণু-সংস্থাপনের পরেই উক্ত হইয়াছে 
এতদাত্মামিদং সর্বং অর্থাৎ এই সমুদয় বস্ত পরমাণুজন্ত এবং আন্ম- 
জন্য। তাত্পধ্য এই, এই কল স্ৃষ্টবস্তুর কর্তা আত্মা, এবং উপাদান 
অথব| পরম্পরা-প্রযোজক পরমাণু। “ধতদমিদং সব্বংত অথণ 
“আত্ম্যমিদ্ং সব্যং” এননপ উল্লেখ করিলেন না কেন; ইহা অদ্বৈতবাদ- 
গণের উপর জিজ্ঞান্ত হইতে পারে, কিন্তু আমাদের উপর এক্ষণে আর 
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জিজ্ঞান্ত হইতে পারে না। এঁতদং-এতদৃর্জন্তং। এই 'এতৎ শব্বের 
দ্বার অব্যবহিত পূর্বে সংস্থাপিত পরমাণু বাত করা যাইতেছে । 
আত্মাংসআত্মদন্তং। “এব ইদং সর্বং* "আত্ম ইদং সর্ধং এ সকল 
উল্লেখ করার পরিবর্তে, ষে ভাবে শ্রুতিচী উল্লিখিত হছে, ৭ তাহাতে 
গ্রদনশিত ব্যাখ্যাই সঙ্গত। ঃ 

শিষ্তভ। উপক্রম উপসংহারে ধঁক্য হইল কই? 

গুরু। একজ্ঞানের দ্বারা অবিদিত সকল বস্তুর জ্ঞান হইসে 
পারে, ইহ| বুঝাইয়। দিবার অন্ত উপক্রম করিলেন। উপসংহারে 
বুঝাইয়া দিলেন “পরমাণু-প্রযোজক যাবতীয় স্ৃষ্টবস্তর জনক ত্রদ্ধ। 
অতএব, ব্রহ্মতত্ব সাক্ষাৎকার হইলে বৈশিষ্ট্য-মুদ্রায় যাবতীয় স্থষটবস্তর 
তত্ব-সাক্ষাৎকার সম্ভব পাইবে। এক জ্ঞানের (অথাৎ এক ব্রন্গতত্ব 
সাক্ষাৎকারের ) অবলম্ধনে সর্বাবস্তর জ্ঞান (অথাৎ সব্ববস্তর তত্ব- 
সাক্ষাৎকার ) হইতে পারে, ইহা! উপক্রমে লিখিত হইয়াছিল, উপ- 
সংহারে বুঝাইয়া দেওয়। হইল। বৈশিষ্টামুদ্র। কিরূপ? রূপবৎ ঘটের 
প্রতাক্ষ কালে যেমন রূপের প্রত্যক্ষ অবশ্স্তাবী, সেইরূপ সর্ধবস্তর 
কর্তৃবূপে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার কালে সর্ধবস্তর সাক্ষাৎকার অসস্থস্তাবী। 
যোগন্র-সন্নিকর্ষ-বলে এইরূপ সাক্ষাৎকার যে হইতে পারে, “যাবান্‌ 
যশ্চাম্মি তত্বতঃ” “সর্ধজ্ঞধগাপি মাং বিদ্ধি” “সর্ধলোক মহেশ্বরং' 
প্রভৃতি বাক্যের ব্যাথ্যা কালেও তাহা বিবৃত কর! হইয়াছে। 

শিষ্য। আহার্ধযজ্ঞানপর বলিয়া ব্যাখ্যা না করিলে তৎ সত্যং 
স আত্মা তত্বমসি শ্বেতকেতো এ অংশের সহিত 'এতদায্মামিঘং সর্ব, 
এই বাক্যের সর্বত্র যোগাযোগ থাকে কই? | | 

গুরু। যোগাযোগ আছে। “এত দাত্বমিদদং সর্বং' এই বাক্যের 
দ্বারা উপাদানরূপে যে পরমাণু সিদ্ধ হইতেছে, তাহার পরিচয় অব্যবহিত 

| ২৮ 
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পূর্বেই 'আছে। এ বাক্যে জগৎকর্তারূপে যে আত্মার উল্লেখ কর! 
হুইল, সে আত্মা কে? এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ বল! হইয়াছে 
তৎসভাংদ আত্মা। অর্থাৎ “সদেব সোম্যেদ্মগ্র আসীৎ” ইত্যান্দি 
শ্রতিধাক্ পূর্বে যে "পতা-পন্দার্থ সংস্থাপিত হইয়াছে, তিনিই সেই 
(আগৎকর্তা ) আত্মা। “তৎ সত্যং স আত্মা” ইহা খিভিন্ন বাক্য নহে 
'একই বাক্য। তৎসতাং স আত্ম! এই ভাবের প্রয়োগের দ্বারা ছলতঃ 
'ইহাও বুঝ! যাইতেছে, সত্যও বিবিধ, আত্মাও বিবিধ । “এতদাত্মা- 
মিদ্দং সর্বং সত্যং আম্মা” অথবা! “এতদাস্মামিদং সর্বং আত্মা” এ 
তাবের প্রয়োগ করা না হইল কেন, অ্বৈতবাদীর নিকট এ জিজ্ঞান্ত 
সঙ্গত হইলেও) বর্তমান দ্বৈতব্যাখ্যার বিরুদ্ধে জিজ্ঞান্ত হইতে পারে 
না। তন্বমলি শ্বেতকেতো এই অংশের সার্থক্য এক্ষণে বিচার কর! 
যাউক। একবস্ত অবলম্বনে সকল বস্তুর জ্ঞান কিরূপে নির্বাহ পায়, 
তাহা বুঝাইয়| দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং উপক্রম উপসংহারে অনৈক্য 
নাই। উপক্রম দৃষ্টে আরও জান! যায়, আরুণির কুলে বৃথা চিন্তায় 
কেহ কালক্ষেপ করেন নাই। পুত্র শ্বেতকেতুও বৃথা চিন্তায় কালক্ষেপ 
করেন, ইহা! পিতার অভিপ্রেত নহে। অতএব যাহার জ্ঞান, 
প্রকৃত “জ্ঞান” পদ্দবাচ্য, তাহাও উপসংহারে প্রসঙ্গীধীন পুত্রকে 
উপদেশ করা পিতার উচিত। “ইদং শরীরং কোন্তেয়--” ইত্যার্ি 
বাক্যের ব্যাখা কালে, পূর্বে বুঝাইয়া দেওয় হইয়াছে যে, ব্রহ্নস্জান ও 
জীবজ্ঞানই শ্রেষ্টজ্ঞান। আরুণিও সেইজন্তই ব্রন্দের পরিচয় প্রদান 
করিয়। সব্বশেষে তত্মসি স্বেতাকেতো এই বাকোর দ্বারা জীবজ্ঞানের 
(অর্থাৎ “জীব শরীর ভি” এই জ্ঞানেরও) আবশ্তকতা বুঝাইস্া 
ফিলেন। কিরুপে বুঝা গেল, জীব শরীর ভিন্ন? উত্তর এই, যেহেতু 
তাহাকে সত্য । অর্থাৎ নিত্য ) বলিয়া নির্দেশ করা হইল। কোগ্‌ 
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বাকোর দ্বার! সত্য বলিনা নির্দেশ করা'হইল?- উত্তর এই, “তত্বমূসি 
শ্বেতকেতো” এই বাক্যের “তৎ” শব্দটা পূর্বোপক্রাস্ত “যত্যের'। 
পরিবর্তে ব্যবহ্ৃত। “তৎ” শবদটী অবায় হওয়ায় পূর্বোপক্তান্ত 'সতা? 
ও আত্মা" এই উভয্বের পরিবর্তেও ব্যবহৃত হওয়া সঙ্গত। “তত 
শব্দের একদেশ-গ্রাহিতায় প্রমাণ যথা, “পটোলপন্রং পিত্বপ্নং নাড়ী 
তন্ত কফাপহা ।” বিশেষ বিচার মুলগ্রস্থে ভ্রষ্টবা। ফলিতার্থ এই, 
শ্বেতকেতুকে পিতা বলিতেছেন “অহং স্কুল: “অহং সুন্দর;” ইত্যাদি 
জ্ঞান যতদিন জন্মিবে ততদিন তবজ্ঞান : হয় নাই বুঝিতে হইবে। 
যেহেতু, আত্ম! শরীর হইতে ভিন্ন । ফেনন1 শরীর জন্ত। কিন্তু হে. 
শ্বেতকেতো! তুমি: সতা ( অর্থাৎ নিত্য)। এই উদ্দেশ্যেই তবমসি_ 
শ্বেতকেতো এই বাক্য উক্ত হইয়াছে। “স আত্মা ত্বমদি” “স আত্মা: 
স ত্বমসি” এরূপ ভাবে শ্রুতিটা উল্লিখিত হয়'নাই কেন, এ জিজ্ঞাসা 
অদ্বৈতবাদ্দিগণের নিকট করা যাইতে পারে, আমানের নিকট কর! 
যান না। 

শিষা। “উতদবাত্মামিদৎ সর্বং” এই বাঁকোর যেরূপ ভাৎপর্ঘয 
আপনি বাহির করিতেছেন, তাহাতে ব্রহ্মপাক্ষাৎকার হইলে হ্ষষ্টবন্তর 
মধ্যে পরমাণুর জ্ঞানই সম্ভব পাইবে। দিক্‌, গগন, কাল প্রভৃতি আর 
যাহা যাহ! অবশিষ্ট রহিল, সর্বনজ্ঞাবস্থায় তাহাদের, তন্ব-সাক্ষাৎকার কি 
ঘটিবে না? 

গুর। জনকতা-জ্ঞজান কালে “অন্তথাসিদিমুদ্রায়। আর আর 
সকল বস্তুর সাক্ষাংকারও সম্ভব পাইরে। এবিষয়ের পরিপাটী মুল- 
গ্রন্থে দরষ্টবা। এখানে এইটী মাত্র বল! যাইতে পারে, গগন, দিক্‌, 
কাল, বর্গ এ দকল পৃথক নহে, নৈয়ারিক-আচার্য্যের! কেহ কেহ একণও 
সিদ্ধান্ত করিয়! গিয্পছেন। ফলকথ|, আামাদের ব্যাখ্যায় কোনই 
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অনিষ্ট-সম্ভাবন। নাই । অদ্বৈতপক্ষীয় ব্যাখ্যাই বরং অনেক জটিল। 
কারণ, সে ব্যাখ্যায় উপক্রম উপসংহারে সুম্পষ্ট ্রকা নাই। উপসংহারে 
পিতা আরুণি পুত্র শ্বেতকেতৃকে একাকার-বুদ্ধি করাইতে চাহিতেছেন 
ইহ! ধদ্দি তাহাদের ব্যাথ্য! হয়, তবে তে' তাহাদের মতে বলিতে হইবে 
বে, শ্বেতকেতুর অবিষ্তা দুরীতূত করিতে চাহিতেছেন । কিন্তু পুত্রের 
অধিদা দূরীভূত করিবেন বলিয়া উপক্রম করেন নাই। অবিজ্ঞাতত 
বস্ত্র কিরূপে বিজ্ঞাত হওয়া যায, তাহাই পুত্রকে বুঝাইবেন বলিয়। 
উপক্রম করিয়াছিলেন। যথা, “যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভব্ত্যমতং মতম- 
বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি।” অতএব বুঝা যাইতেছে, অশ্রত, অসম্মত, 
অবিজ্ঞাত কল বস্তু কিরূপে বিজ্ঞাত হওয়! যাইবে তাহাই পুত্রকে 
ব্যক্ত কর! তাৎপর্য্য । অশ্রুত, অসম্মত, অবিজ্ঞাত সকল বস্ত কিরূপে 
এক হইয়া যাইবে, তাহা আদেশ কর! পিতার তাৎপর্য নহে। উপ. 
ক্রমোক দৃষ্টান্তগুলিও অনুধাবন করিলে বুঝা যাঁয়, বিজ্ঞাততব নিধি 
করাই তাৎপর্য্য। দৃষটান্তগুলি এই “যথ৷ ফোম্যৈকেন মৃত্পিণ্ডেন সর্বং 
মৃখয়ং বিজ্ঞাতং স্তাৎ” “যথা মোম্যৈকেন লোহমণিনা সর্বং লোহ্‌ময়ং 
বিজ্ঞাতং স্তাৎ” “যথা পোটম্যকেন নখনিকন্তনেন সর্ধং কাঞ্চায়সং 
বিজ্ঞাতং স্ডাৎ* ইত্যাদ্দি। যেরূপ অবিদ্যা-সাহায্যে তোমর!| “সর্বজ্ঞ! 
«প্রা্ঞ” গুভূতির উপপত্তি কর, পুত্রের সেইরূপ অবিদ্য। বুদ্ধি করিয়া! 
দিবেন বলিয়াই উপক্রম কর! হইল। তবে উপসংহারের সহিত উপ- 
ক্রমের এঁক্য হইল কৈ? উপসংহারকে যদ্দি ভাবনাপর বল, তবে 
আমর! গ্রথমে যে ব্যাখ্যা! করিয়াছি তাহারই সহিত প্রকারান্তরে এক- 
মত হওয়া হইল। উপক্রম উপসংহারে অদ্বৈতব্যাধ্যায় একা নাই 
বলিতেছি, তাহার আরো হেতু আছে। “তদৈক্ষত” “তদন্ত? 
ইত্যাদি বাক্য দৃষ্টে জানা যাঁর যে, উপক্রমে নি? ব্র্ষ সম্বন্ধে উক্ত 
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হয় নাই। নখণ বর্ধ অর্থাৎ ঈশ্বর মমবন্ধে উক্ত হইয়াছে। “তত্বযসি” 
বাক্যাদির দ্বারা পুত্রকে তবে কি ব্রন্বের সহিত অভেদ না বুবাইযা 
ঈশ্বরের সহিত জীবের অভেদ বুঝান তাংপর্যা? অতএব অধৈত- 
পক্ষীয় ব্যাখ্যায় উপক্রম উপসংহ্থারে সুষ্পষ্ট এঁক্য নাই। এত্ত. 
দ্বাতীত অদ্ৈতবাদ্দিগণ তৃরি ' লক্ষণার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। 
সেরপে ব্যাখা। করা কি স্বারমিক? অদ্বৈতবাদ্দিগণের মতে নারদ 
গুরদেবাদি পর্য্যন্ত জানী নহেন। অধিকস্ত তাহারা সম অজানের 
দ্বারা আচ্ছন্ন। যেহেতু তাহার! সর্বজ্ঞ। অধৈতবাদিগণের সিদ্ধান্তমত 
জান যে কাহারও কশ্মিন্কালে হইয়াছিল, পুরাপেতিছাসে তাহার 
পূরণ দৃ্টাস্তাতাব। অতএব, জ্ঞানপর বলিয়াই ব্যাথা! কর! হউক, 
অথবা অন্ঠান্ত উপায়েই ব্যাখা| করা হোক, শ্রতি-ব্যাধা। এরগে 
করিতে হইবে, যাহাতে পদার্ঘততবেয অপলাপ ন| হয়। | 

শিশ্ত। সর্বং রন্ষময়ং জগৎ এই নকল শ্রতিকেও জানপর না 
বলিয়। অন্তরগে ব্যাধ্য! করা যায় কি! চা 

গুরু। আমি সাধনাঙ্গের সকল অবস্থ। বিশদ তাবে বর্ণন করিয়! 
সকল গ্রকাঁর শ্রুতিরই যথাযোগ্য স্থান নির্দেশ করিয়! দিয়াছি। 
তথাপি যদি এই ভাবে পুন: পুনঃ আপত্তি কর, সরল পথে তোঁমাকে 
রাখ! যাইবে না। ভাল, ভূমিও যেরূপ মীমাংল! করিতেছ, আমিও, 
মেইক্বপই করিলাম | অর্বধ রগ্গময়ং জগৎ ইত্যাকার শ্রুতিসমূহের 
দ্বারা নি্ধ হউক 'গং বদ্ষময়। জগৎ যে ক্ষিতি। অপ, তেজঃ, 
মরুৎ, বোম, এই গঞ্চভৃতময়। এ বিষয়েও আমার বিশেষ প্রমাণ 
আছে। তদুপরি তোমার প্রদর্শিত শ্রতিসমূহকে বল করিয়া দিস 
কর গেল, গং দ্ময়ও বটে। 

শিখা । ইহা আবার কি মীমাংসা হইল? তে রা 
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ধরিলে মকল পদার্থ ব্রদ্মময়ই মাত্র। পঞ্চভূতময়ত্ধ লৌকিক ব্যবহার 
মাত্র । | | ০২ 

গুরু। ইহ! আবার কি মীমাংসা. হইল? পারমার্থিক হিসাবে' 
ধরিলে সকল পদার্থ ব্রশ্থাময়ও বটে, অথাৎ বট্পদার্থময়। পঞ্চভৃত- 
ময়ত্ব লৌকিক ব্যবহার মাত্র। উপস্থাসের কগায় বাদি-নিরাস হয়, 
না। তোমার দীর্ঘকালের সংস্কার নিবন্ধন ব্যাধ্যা-বিশেষের উপর 
মনের অনুরাগ আছে, এরং সেইহেতু চোখ-মুখ-মাক মাত্র বাঁকাও 
তাহাতে বা্দি-নিরাদ হইবে না.। 

শিষ্য। সকল পদার্থ পঞ্চভৃতময় ইহারুপ্রমাণ কি'? 

গুরু | পঞ্চভুতের সর্বাংশ সংস্থাপন করা এস্থানে, অনাবস্তক | 
গ্রত্যেক সষ্টবস্ততে রূপবৎ তিনটা ভূত বিদ্যমান; তাহা. ব্রিবৃিবদে- 
কৈকাং করবাণি ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা ছান্দোগোই সিদ্ধ ভ্রীণি- 
রূপাল্লীতোব সত্যং ইত্যাদি শ্রুতির ছারা. সেই সকল ভূতের সত্যত্ব 
স্থাপনও কর! হুইয়াছে। এই নকল শ্রুতিতে যত “সভ্য' শব্ধ ব্যবহৃত 
হইয়াছে, সকলগুলি কীচা! ঘু'টা কেবল মাত্র এীতদাত্মযুমিদংঈসতাং 
এই শ্রুতির 'সত্য' শব্'টা পাকা ঘু'টা, এরপ নিয়ম অভিধানে লেখে 
না। পারমার্থিক হিসাবে লক্ষণী করিয়া 'কতকগুলি' “সতাকে! 
মিথ্যায়' দীড় করাইতে হইবে, মনের মত কয়েকটা “সত্যের অর্থ 
'সত্যই' থাকিরে, এ আদেশ শ্রতভির মধ্যেও নাই। অতএব হৃষ্টবস্ত 
যেমন পঞ্চভৃতাম্বক অথবা. পুর্বোক্ক রূপবং-তৃতত্রিতয়াত্মক। সেইরূপ 
্দ্ধা কও বটে। পারমার্থিক হিসাবে. ধরিলে ব্রহ্ম 'বলিয! ব্যবহার:করা, 
যাইবে, লৌকিক হিসাবে ব্যবহা'র করিলে যে ভূতের আধিক্য থাঁকি বে, 
সেই ভৃতান্তর্গত করিয়া ব্যবহার করিতে হইৰে। শ্রুতি প্রদর্শিত 
বিভিন্ন গুকারের ব্যবহারই তাহার সাধক। এভাবে শ্রুতি ব্যাধ্যা 
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করিতে হইলে আরও একটী তাৎপ্ধ্য ঘাছির করা যায়। ছান্দোগো 
আকাশকেই ব্রহ্ষরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে) দেখা ঘায়। কথা, 
হমানি স্কৃতান্তাকাশাদেব সমূৎপদ্যন্তে আকাশং গ্রত্ান্তং বস্তি ।' প্রষ- 
স্তরে ব্যাপদেবও মহাকাশকে স্বতন্ত্র সামগ্রী বলিয়া স্বীকার ধঞ্জেন 
নাই। যথা, 'আকাশস্তজিঙ্গাৎ। রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি নৈয়ান্ধিক 
আচার্ধ্যগণের মতেও দিক্‌ কাল গগনে বঙ্গের অভিন্নতা সিদ্ধ। অত- 
এব "সর্বং ব্রঙ্গময়ং জগৎ, এই শ্রুতির ছারা সৃষটবস্র গগনময়ন্বই সিগ্ধ 
হইতেছে। “ততিবৃজিব্দেকৈকাং করৰাণি, 'ত্রীণিরূপারীতোধ সত্যং 
এই সফল শ্রুতির দ্বার! রূপবং-ভূতত্রিতয়ময়ন্থ সিদ্ধ ফেবল বাধুময়ন্থ 
দিদ্ধ করিবার জন্য প্রমাণাস্তর বা যুক্যন্তবের অপেক্ষা রহিল। 
সয এঘোহপিমা এই বাক্যের স্বারা ব্রহ্ধসিদ্ধি কল্পা যদি তোমাক 
অভিলাষ হয়, তাহাতে ও আর আমার আপত্তি নাই। দিক, কাল, গগন 
ও ব্রহ্ম একই হওয়ায়, সকল পদার্থের নাশ কালিকসন্বন্ধে ব্রন্ধেই থাকে, 
ইহা পূর্বোক্ত নৈয়ায়িকগণের মত। পক্ষধর মিশ্রাদির মতে ম্বরূপ 
লন্বন্ধে যেমন পরমাথাদিতে নাশ থাকে, সেইরূপ মহাকালেও শ্বরূপ 
সন্বন্ধেই নাশ থাকে । বক্ষে ও কালে ধ্ীক্যবোধক প্রমাণ যথা, 'কান- 
স্বরূপং রূপং তদ্‌ বিঞ্চো মৈত্রেয় বর্তৃতে' ইত্যাদি । 

শিঘ্য। পরমাণুর নিত্যন্ব স্বীকার যদি আপনার থাকে, তবে 
তাহাফে তো ত্রঙ্মমূলক বল! যাইবে না। অতএব 'নর্বং ব্রন্মময়ং 
জগৎ লাগে কই? 

গুরু। “ধীতদায্মামিঙ্ং সর্ব এই বাকাস্থ সর্ব" শবের সহিত 
'র্বং বক্ষময়ং জগত এই সকল বাকোর 'সর্ব' শব্ষের একার্থ করিতে 
ছইবে। সকল ৰস্তই যদি বন্ধায্ম্য হইত, তবে 'এতদায্ম্যমিদং সর্বং 
দিতে হইত না, 'ইতদাযাং সর্ব, ধলিলেই চলিত। সর্ব শবের অর্থ- 
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সঙ্কোচ উভয়বাদিসম্মত। কারণ অধৈতবাদিগণের 'অবিদ' তো ব্রহ্ধ 
নহে [রে - 
শিব্য। আপনি যে নকল বাকোর অর্থ করিলেন, তর্দতিরিক্ত 
বাক্য পাওয়৷ গেলে তাহার উপপত্তি কিনধপে করিষ? 

গুরু।. যে জাতীয় শ্রুতিবাক্যাদ্দির উপপত্তি এই গ্রন্থে করা 
হইল, সেজাতীয় শ্রুতি-ব্বক্য বড় অধিক আর মিলিবে ন। ত্রিশ 
বত্রিশটী বাক্যের অধিক সম্বল. অবৈতবাধিগণের নাই। প্রত্যক্ষপিদ্ধ 
এবং অনস্তশাস্ত্রের যাবৎ থাক্য দ্বারা উপপন্ন পদার্থসমূহকে মিথ্যা 
বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্ত অ্বৈতবার্দীর৷ এই ত্রিশ বত্রিশটী মাত্র 
আতিবাক্যকেই ঘুরাইয়! ফিরাইয়! সাধক দিয় থাকেন এবং গালগন্প 
ও কল্পিত দৃষ্টান্ত দ্বারা নবীন ভাবে পদার্থের উপপত্তি করিয়া থাকেন। 
এই জন্তই মুল অপেক্ষা তাহাদের টীকা ভয়ঙ্কর, গীতা অপেক্ষা ভাব্য 
ভয়ঙ্কর। মুক্তির পূর্বাঙ্গীভূত সকল অবস্থা বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে । 
কোন্‌ উপনিষদের কোন্‌ শ্রুতি কোন্‌ অবস্থাপর তাহা বুদ্ধিমান্‌ মাত্রেই 
এক্ষণে বিচার করিয়। আবশ্ঠকীর় শক্তি ও লক্ষণাদির দ্বার তাহার সমন্বয় 
করিতে পারিবেন । ব্রন্গত্বগ্রকারে নিখিল বস্তর আহার্য্য জ্ঞান হইলে 
জীবের যে অবস্থ। হুয়। তাহাকে অনেক সময় 'ব্রন্মণ 'ব্নির্বাণ 
ব্রদ্ধধাম প্রাণি 'রন্ষতৃত' ইত্যাদি ব্রঙ্গঘটিত সংজ্ঞা দ্বার অভিহিত 
করা হয়। ভগবদ্গীতায় সেই অবস্থা-ব্যঞ্জক বাক্য যখা, 

ত্রহ্মভৃতঃ প্রসমগাত্ম। ন শোঁচতি ন কাজ্ষতি |. 


ঈশোপনিষদে সেই অবস্থা-বাঞ্জক বাক্য যথা, 
যস্মিন্‌ সর্বাণি তৃতান্যাস্মৈবাভূদ নি 
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ 





| | পদ পরিচ্ছেদ কঃ ডি ২২৫ 
দুুকোপনিষদে অবস্থাতযগক বাক্য. যথা, টি পি 
_.. এতৈরুপারৈর্যততে বন্ত বিষাং 
 স্তন্তৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্ষধাম 
রহ অবস্থ! প্রক্কত জ্ঞানপর অবস্থা নহে। উহার পরু পরান্তক্তি হলে ্‌ 
সর্ব ও প্রকৃত বন্ধন হওয়া যায় । ভগবদ্‌ গীতায় এই অবস্থা 
বাক্য ষখা, : 
ভক্ত্য মামভিজানস্তি যাঁবান্‌ যশ্চাম্মি তত্বতঃ | 
যুণওকোপনিষদ্ধে এই অবস্থা-বাঞ্জক বাঁকা যথা, 
ংপ্রাপ্যৈনম্বষয়ে। জ্ঞানতৃপ্তাঃ 
কৃতাত্মানে! বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ। 
তে সর্বগং সর্ববতঃ প্রাপ্য ধীরা 
যুক্তাত্বানঃ দর্ববমেবাবিশস্তি ॥ 
ঈলোপনিষদ এই খবস্থা-ব্যগক বাক্য যথা, 
স পর্য্যগ্রাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ- 
মস্্রাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং 
কবির্মনীষী পরিতূঃ স্বযস্ত 
ফাথাতথ্যতোহর্ধান্‌ ব্যদধাচ্ছা্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ 
সর্বরশেষাবন্থার অথাৎ মুক্তির পরিচয়, | 


৮. এম সাং মাগতাঃ ॥ | 
রি জনি ) 
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রদ্ধলে িগরযাদ [লে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্বে। 
|  (সুগুকোগনিষদূ।) 
পরমং ত্রহ্মবেদত্রদ্মৈব ভবতি ॥| 
000 ( মুণ্ডকোপনিষদ্‌। ) 
পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ 
(মুঞকোপনিষদ্‌।) 
সিদ্ধ পদার্থের বিরোধী হয়, এমন কোনও বাক্য যদ্দি পাওয়া যাক, 
তাহা লক্ষণাগর | পরম ব্রহ্মবেদ ব্রদ্ধেব ভরতি” এই বাক্যের দ্বারা 
( এবং পূর্ব গ্রদশিত “দ্ধ ব্র্ধণী বেদিতব্যে” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা) 
জানিতে পারি পরম বন্ধ ও জীব রঙ্গ পৃথক্‌ সামগ্রী। নচেৎ 'বরহ্গবেদ 
বর্গব ভবতি' এইরূপ বাক্য উক্ত হইত) অথবা 'পরমং ত্রহ্মবেদ পরমং 
বর্ধেব ভবতি' এইরূপ ৰাক্য'থাকিত। 'গরমং সামামুপৈতি এই 
বাকান্থ “সামা পদও তেদ-মাধক। ইহাদের সাঁহত নিম্নলিখিত মুকি- 
বোধক তির একবাকত| করিতে হইবে। যথা, 
গতা; কলা; পঞ্চদশ গ্রতিষ্ঠ। 
দেবাণ্চ ট প্রতিদেবতান্্ব। 
কম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা 
পরেহব্যয়ে সর্ব একী ভবন্তি ॥ 
শিল্তু ৷. ইহান্ধ অর্থ কিদ্ধপ হইবে? 
গুক। কলা, গ্রতিষ্। মকলই নষ্ট হই যায়! রীযারদ্তক 


ক্িতাপ্রতদদোরূপি-দেবতাগণ তত্বংপরমাণুতে লীন হন। বিজ্ঞান 
এখং আস্বগত অপরাপন ধন্ম আন্মায় লীন হর়। . 


০৬০১০ প্পকিগপইশীত পাশিতশিতপা লা 


শিব্া। €একীভবস্তি' ইহার অর্থ “বিনষ্টা, ভবস্তি' ইহা! কিরূপে 
লিদ্ধ করিলেন? জি দরজার 
. গুরু। এক? এই শবে অর্থ সে সময়ে একজাতীয়' এইরূপ 
সিদ্ধ হইয়। থাকে। যথা, “ই পাঁচটা ঘটের একই রূপ? (তোমারে ক. 
সকলের একই অবস্থা ঘটবে ইতাদি। অতএব (একীভবস্তি' ইহা 
অর্থ 'একজান্তী্। ভবন্তি' করা জসয়ত নহে। এই সাজাত্য লয়-ঘটিত 
হওয়ায় “একীভবস্তি' ইহার অর্থ 'বিনষ্ট1 ভবন্তি' এইরূপ সিদ্ধ হই- 
তেছে। সিদ্ধ পদদার্থসমূদ্থের সহিত একবাক)তা করিবর্ধর জন্য এই 
ক্ষণা দোষাবহ নহে। 

শিষ্য। “বিজ্ঞানময়” শব্দের অর্থ 'বিজ্ঞান' করিলেন ফিরূপে? 

গুরু। ঘটাম্বক, গটাম্বক' মঠাত্বক ইত্যাদি প্রয়োগ দৃষটে জানা 
যায়, আত্মা” সংজ্ঞা কল সামঞ্জীকেই প্রদান কৰা বাইতে পারে। 
অএববিজ্ঞানময় আম্মা শব্দে বিজ্ঞানা ত্বক সানগ্রী। জলময় পদার্থ 
শব্দে জলাত্মক পদার্থই বোধ হইয়া খাকে। ক্রতিস্থ "পরে এই 
শের দ্বারা জীবাত্মগত অপরাপর ধর্ম পাওয়। যাইতেছে । অথবা, 
বিজ্ঞানময়' এই শব্দের দ্বারা বিজ্ঞানাত্মক সামগ্রী গ্রহণ করিয়া, 'মাম্মা- 
ইপরে, এই শবের দ্বারা আত্মনিষ্ঠ অপরাপর ধর্ম, গ্রহণ করিলাম । পূর্ব 
লিখিত “কর্ম শবের দারা পোপপুণ্য' বা 'অদৃষ্ট' অর্থ আদিতেছে। 
মুক্তি হইলে এ সকলই 'অব্যয়ে' অর্থাৎ জীবাস্মায় লীন হয়। কর্তা 
পরম ব্রন্গ হয় না, লয় গ্রাপ্ত হয়” তাহা অন্যবাক্যে স্পষ্ট প্রতিপন্ন 


করিয়াছেন। বথা। 
ভিদ্যতে হৃদয় গ্ন্থিশ্ছিদ্ান্তে সর্ববসংশয়াঃ। . 
্ষয়ন্তে চাস্ত কন্দাণি তশ্মিন দৃষ্টে পরাৎপরে 8: 
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প্রযাযার সাক্ষাৎকার হইবে, অর্থাৎ জীবাত্মা মুক্ত হইলে হায় নথি 
সংশয়, কর্ম দকলই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই বচনের সহিত- শ্রকৰাকাণ্া 
করিবার অন্ত পূর্বে 'একীতবস্তি' ইহার. অর্থ “বিনষ্ট বন্ধ কর 
হইয়াছে। কর্াদি সমুদয় 'সামসী যদি পরমা হইয়া যাওয়। শান্তর 
আদেশ হইত, তবে 'সর্বে, পরাব্যযো তরস্তি' এইরূপ পর্োগই থাকিত। 
'পরেহবায়ে একীভবস্তি' এরাপ তুরাইয়া প্রয়োগ করিতে হইত না। 
'পঞ্চবৃক্ষা নৌকা! ভবস্তি' “কাঁং ভ্ষ ভবতি' এইরূপ প্রয়োগই স্বার- 
সিক। 'পঞ্বুক্ষ। নৌকায়াং একীতবস্তি' “কাঠ্ং ভন্মনি একীভবস্তি” 
এরপ প্রয়োগ জপ্রচলিত। ন্ঘটপটসঠা সৃত্তিকায়াং একীভবস্তি? 
এরপ প্রয়োগ যদি দিদ্ধ হয়, তাহা, লাক্ষণিক। অতএব যথোচি 
লক্ষণা এইরূপ প্রতোক স্থলেই করিতে হইবে । 

শিষা। আপনি পারমার্থিক পদার্থের বিরুদ্ধে তর্ক করিতেছেন। 
অতএব ইহা কুতর্ক। তর্কের দ্বারা পদার্থ নির্ণয় হয় না। ব্যাসদেব 
হুত্র করিয়াছেন 'তর্কেই প্রতিষ্ঠঃ' | 

গুরু । এবার রাগিক্লাছ। রাগের কথার উত্তর দিতে আমি 
প্রস্তুত নহি। তবে এইটুকু বলিতে পারি 'বস্তর্কেপাভিমন্ধত্ে স ধর্্ং 
বেদ নেত্তরং এই জাদেশ যে বাসদেব করিয়াছেন, সে ব্যাপদেব 
'তর্কোইপ্রতিষ্ঠ এমন কথা জিখিতে পারেন ন!। ঘদ্দি তিনিই সত 
সত) লিথিয়৷ থাকেন, তবে 'তর্কোই গ্রতিষ্ঠঃ এই শুত্রের মীমাংসা 
করিয়। দেই শিখিয়া রাঁথ। 'বেদা বিভিন্নাঃ স্থৃতয়ে! বিভিন্ন নালৌ 
ুনির্ব্ত মতং ন ভিন্নং। ধর্ধস্ত তত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনে! ফেল 
গতঃ স পদ্থাঃ ॥ এইরূপ বচন থাকিলেও বেদ ভিন্ন তির বলিয়া 
অগ্রামাণিক, স্থৃতি ভিন্ন হি বলিয়া! অ প্রামাণিক, খবিমত, ভি ভিন 
খলিয়। অগ্রামাণিক এরূপ অর্থ যুঝিলে চণিবে না। বেদ ভিষন তিন 
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শ্বৃতি ভিন্ন ভির, ধাবিত তি জি অস্তএব বাহার শায়া শা 
করিতে অক্ষম, অথচ সাত্বিক তাহারা মহাজনের "আচ নিয়া 
সারেই চলিবেন, পূর্বোক্ত শান্তযাকোর ইহাই অর্থ করিতে হুইবে। 
'তর্কোধপ্রতিষ্ঠঃ এই বাকা সেইরূপ। তর্কশান্ত্রের সাহায্যে তর্কের 
বিবিধ পথ জানা যায়। কুতার্কিকগণ অন্ববুদ্ধি ব্যক্তিগণকে বহজেই | 
কুপথে আনিতে পারেন। যেহেতু এ সকল অনভিজব্যক্তি তর্কের 
দোষগুণ বিচারে সমর্থ হন না। লেই সকল অনভিজ্ঞবা্তি যাহাতে 
তর্কের মোহে পড়িয়া পথচাত না হন্‌, এই উদদস্তে কেবল তাহাদেরই 
জন্ঠ বলা হইয়াছে, 'তর্কোহপ্রতিষ্ঠ:। তর্কশান্ত্রের বিরুদ্ধে যে কোনও 
উক্তি থাকিবে শাস্ত্রের প্রতিকূল তর্ক পরিহার করানই তৎসমুদয়ের 
উদ্দেন্ত। যেহেতু মুডকোপনিষদে জামিতে পাই 'নায়মাত্মা প্রধচনেন 
লভ্যো ন মেধয়! ন বহুল! শ্রতেন? 'নায়মা্মা বলহীনেন জড়্যো ন চ 
গ্রমাদাৎ তপসো৷ বাপালিঙ্গাংৎ | অর্থাৎ কেবলমাত্র বচনের দ্বার 
আত্ম-্ঞান হয় না। ক্রুতি দেখাইয়া বুথ! কচাঁল পাড়িলে আত্ম-জ্ঞান 
হয় না। কঠোর ব্রত সকল অবলম্বন করিয়া বলহীন হইলেই আত্ম- 
ঝাঁন হয় না। এমন কি অলিঙ্গ-তপত্তা অর্থাৎ সদছুমান-ৰিরহিত, 
সমন্যাসাদির ছারা পর্য্যন্ত আত্ম-জ্ঞান হয় ন!। শ্রুতির প্রামাণ্য অপেক্ষা) 
সদনুমানের প্রামাণ্য এই স্থানে অধিক পরিমাণে পিস্ুট। 'জোতব্যঃ 
শ্রতিবাক্যেভ্ো মন্তব্শ্চোপপত্তিভিঃ এই খধিবাকোর দ্বারা, 
'প্রোতবো মন্তব্য: ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা, 'বন্তেণাডিসন্ধত্ে' 
ইত্যাদি ব্যাসবাকোর দ্বারা তর্কেরই অধিক গ্রামাণা প্রকটিত 
হইতেছে। তর্কশান্ত্ের মীমাংসার সহিত ক করিয়! উপনিষদ 
অধায়ন না! করিলে তাহ অধ্যয়নের মধ্যেই গ্রাহ মহে। কারণ 
খ্ধিযা সেইরূপই করিতেন ইহা পূর্বেই উ্ত চ্ইয়াছে 1 মহাতায়তে 
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পি ্ চিপ শশা ০ আপা পিস 


প্রমাণ যথা, “তত্রোপনিষদং তাত পরিশেষস্ত পার্থিব । মথামি মনসা 
তাঁত দু! চাদ্বীক্ষিকীং পরাং।” পূর্ণর্ধ শ্রীকৃষ্ণূপে অবতীর্ণ হইয়া! 
গুরুর নিকটে আহ্বীক্ষিকী বিদ্া শিক্ষা করেন:। ভাগবতে ১০ স্বন্ধে 
8৫ অধ্যায়ে প্রমাণ যথা, 
সরহস্যং ধনুর্ব্বেদং ধর্্ান্‌ ন্যায়পথাংস্তথা | 
তথাচান্বীক্ষিকীং বিদ্যাং রাজনীতিঞ্চ ষড় বিধাং ॥ 
ইত্যাদি । 
আহীক্ষিকী বিদ্যা বেদের হ্যায় অনাদি। জগতরর্তী ব্রদ্ধা জগংস্ষ্টি 
করিয়া লোকের উপকারার্থ চারিটী অনাদি শান্ত্র বাক্ত করিলেন-। 
ভাগবতে ওয় স্বন্ধে ১২শ অধ্যায়ে প্রমাণ যথা। 
আঁম্ীক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দ্রগুনীতিস্তথৈব চ.। 
এবং ব্যাহতয়শ্চানন্‌ প্রণবোহ্স্ত দহ্তঃ ॥ 
আন্বীক্ষিকী শান্তর তর্কশান্ত্র কি না, এ বিষয়ে গ্রমাণ যথ] “আম্বীক্ষিকী 
্ব্ডনীতী তর্কবিদ্যার্থশান্ত্রয়োঃ1৮  ইত্যমরঃ। যে চারিটী বিদ্যা 
্র্গা ব্যক্ত করিলেন, তন্মধ্যে গ্রথমোক্ত তর্ক অর্থাৎ স্তায়শান্ত্র মুক্তি 
গ্রযোন্গক। ত্রয়ী অর্থাৎ খগ্‌, যজুঃ, সামবেদ ধর্ম গ্রযোজক। বার্ড। 
অর্থাৎ উপাখ্যান (উপনিষধীদি) বৈধকার্ধ্য ইচ্ছার দ্বার্টোর প্রযোজক। 
দ্গুনীতি * অথবিদ্য!। টাকাকার শ্রীংরস্বামী উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় 
লিখিতেছেন। | 
্যায়াদীনাং পূর্ববাদিক্রমেণোৎ্পতিমাহ আহ্ীক্ষিকীতি। 
আন্বীক্ষিক্যাদ্য। মোক্ষধর্ম্রকা মার্থবিদ্াঃ। 
. দহৃতঃ হুদয়াকাশাহ। 
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শশা শি শিপন াপশিনাশ সত কল পপি পিপল বিএস 


ীকাকার বিশ্বনাথ উ উক্ত লোকের বাখ্যায় বিখিতেছেন, 
ম্যায়াদীনাং পূর্ববাদ্িবক্ত,ক্রমেণোৎুপত্তিমাহ। আম্থী- 
ক্ষিক্যাদ্য। মোক্ষধর্মমকা মার্থবিদ্যাঃ। 


অনাদি সকল বিদ্যার মধো মান্বীক্ষিকী বিদ্যাই মোক্ষ প্রযোজক । 
স্থতরাং ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। একাঁরণ অদ্যাপি বিদ্বং-পরম্পরায় 
বিদ্বংঘমাজে এই শাস্ত্রের গ্রাধান্তই চলিয়া আসিতেছে । আম্বীক্ষিকী 
ভিন্ন কোনও ধিদ্যাহই যে মোক্ষপ্রযোঞ্গক নহে, তদ্বিষয়ে আরও 
প্রমাণ যথা, “*বিদ্যামান্বীক্ষিকীং হিত্বা তিতীর্যন্তি ভবার্ণবং ৮ 
ইত্যাদি। ন্তায়শান্ত্ই যে সুক্ধি প্রযোঞ্জক, পুর্বকালে আস্তিক আচার্ঘা 
মাত্রেরই ইহা দৃঢ় ধারণা ছিল। এই কারণেই বোধ হয় এই শাস্ত্রের 
রিবিধ অংশ গ্রহণ করিয়া গোতম কণাদাদি মহর্ষিগণ এবং মিথিল! 
বঙ্গদেশ প্রভৃতি প্রাচীন সমাজের সুধী আতার্ষে;র আমাদের উপকারার্থ 
উতৎ্কট শ্রম করিয়। গিয়াছেন। সন্ধাঞ্জন প্রসি্ধ শ্রীহর্য আপন বুদ্ধিমত্তার 
পরিচয় দিবার জন্য সকল দশনের থগুন-কৌপল প্রদর্শন করাইয়াছেন। 
কিন্তু ন্যায়শান্ত্র বে মুক্ধিপ্রযোজক একথা তিনি মুক্কণে স্বীকার 
করির] গিয়াছেন'। নৈষধের একাদশ সর্গে প্রমাণ যথা, 


উদ্দেশ-পর্ণ্যথ লক্ষণেইপি 
দ্বিধোদিতৈ? ষোডশতিঃ পদাঘৈঃ। 
 আন্বাক্ষিকীং যদ্‌ দশনদ্বিমালীং 
_ তাং মুক্তিকামাকলিতাং প্রতীমঃ ॥ 
. তর্কা রদ যদ্‌ বন্য তর্যা 
বাদেষু শ্তিঃ ক তথান্যথাতূৎ | 


শাবক, টপ সপ পক্ষতপশ-০- শপ 
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পত্রং ক দাতুং গুপশালিপূগং 

কবাদতঃ খুয়িতুং প্রভৃত্বং ॥ : 
শিষা। তর্কশাস্থ বদি প্রক্কতই এরপ গৌরঘের শাস্ত্র ছয়, তবে 
গৌতমস্রাদিই মাত্র সেই গৌয়ব পাইবার অধিকারী। গ্রৌতম- 
কৃরাদির আলোচনা হবার! পদার্থ-তত্ব জাত হইয়া! উপনিষদাধি ব্যাখ্যা 
ও ধর্ণমীমাংলা অনায়াসেই তে। চলিতে পারে। গজ্েশোপাধ্যায়, পক্ষ- 
ধরমিশ্র, রঘুনাথশিরোমণি, মধুরানাথ, গদাধর গ্রভৃতি কোন্‌ কার্য 

আমিধেন? ইহাদের গ্রন্থ পাঠ করিয়া কালক্ষেপ করা কেন? 


গুরু । সমাজে দর্শনশান্্ব বিষয়ে যে সব ঘোর মূর্থ আবিভূতি 
হুইতেছেন, তাহাদের আপত্তির স্যার এবার তুমি আপত্তি করিয়াছ। 
গৌতমস্থত্রাণিই প্রকৃত শাস্ত্র বটে, কিন্তু অগ্রেই তাহার আলোচন। 
করিলে তুমি কি কিছু বুঝিতে বক্ষম হইবে? মনে কর সুত্র রহিয়াছে, 
*গ্রতাক্ষান্থমানোপমানশব্ধাঃ প্রমাণানি।” এ অনুমান প্রভৃতির হে 
ফি তাৎপর্যয এবং কত চেষ্টায় তাহা সাধন করিতে হয়, তাহা উক্ত 
_আচার্যাবুনের গ্রন্থ ন1 অস্কশীলন করিয়া কিকিন্মাত্রও বুঝা যায় না। 
মাত্র গৌহমহথতআরাদি পড়িয়। অনুমান, তর্ব, হেত্বাভাসাদির তত্ব 
হইয়াছেন বলিয়া ধাহারা অভিমান রাখেন, আমাদের বিশ্বাস এই, 
তাহার (“অনথ” পূর্বাক “মা” ধাতু “টন” করিয়া “অসুমান* পদ 
সিদ্ধ, “'ভর্ক”' ধাতু হইতে “তর্ক” পদ নিপন্ন। “হেতোরাভাসঃ% এই 
অর্থে “হেত্বাডান+”, এইকপে ) দর্শনশাস্ত্রের পদ লাথিতে শিখিয়াছেন 
 মাত্র। ফল কথা এই; প্রকূতের অদ্থিতীন্থ উপযোগী করিয়া তৃলিয়াছেন 
 বলিয়াই নৈয়ারিক সমানে প্রাগুক্ত গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রস্তুতির পুস্তক- 
সমূহের এত গৌরব । বৈয়াকরএও আছে। ব্যাকরণও 'াছে, সাহিত্যও 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ। ২৩৩ 


আছে, শবও আছে. তথাপি শক্কিবাদ, বু[ৎপত্তিবাদ, শব্বশক্তি- 
প্রকাশিকা প্রভৃতির এত গৌরব অধ্যাপকেরা কেন করেন বল 
দেখি। 

শিষ্য। ইহাদের গ্রন্থ যখন হয নাই, তখন কি কেহ তবে ন্যায় 
শাস্ত্রে পণ্ডিত হইত না? 

গুরু। হইবে না কেন? গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রভৃতি যাহা লিপিবদ্ধ 
কবিরা গরিয়াছেন, পূর্বে এ দকল উপদেশ অতিস্ক্দশি-গুরুর মুখে 
থাকিত। বুদ্ধিমান্‌ ছাত্রগণ গুরু-সকাশে এ সকল উপদেশ শিক্ষা 
করিয়! অভিজ্ঞ হইত। তখন লোকের এমন স্বৃতিশক্কি ও বুদ্ধি ছিল 
যে, & নকল উপদেশ গুরুর নিকট মুখে মুখে শিক্ষা করিয়া ধারণা! 
করিতে পারিত। কিন্তু কালক্রমে সে শক্তি লোপ পাইতে থাকায় 
পরবপ্তিগণের জন্য প্রাগুক্ত মহায়্ারা বহু আয়াসে সকল সার-কথা 
মংগ্রহপূর্বক লিপিবদ্ধ করিয় গিগ়াছেন। ইহাতে কি তাহার! দোষী? 
অথব! তাহাদের গ্রন্থ ছুষ্ট ? 

শিষা। যাহাই বলুন, স্ার়শান্ত্রে একটা দোষ ঘটিয়াছে। পদার্থ- 
উপপত্তির জন্য পরমার্থীদি সহকারী কল্াইপে ব্রদ্ষের ক্ষমতাকে 
লঘু কর! হয়। তাহার সর্বশক্তিমন্তার ব্যাঘাত ঘটে। ন্যায় শাস্ত্রে 
মীমাংসায় সেই দোষটা ঘটিয়াছে। 

গুরু | এইবার বিষম দোষারোপ কর! হইয়াছে। তুমিও প্রতি 
পদার্থের উপপত্তির জন্ঠ ব্রহ্মাতিরিক্ত অগণন অনাদি ও সাদি অবিগ্1 
কল্পাইতেছ, তাহাতে ব্রন্ধের সর্বশক্কিমন্তার বাঘাত কর] হইতেছে 
নাকি? ফলে, আমি পরমাধ্াদি কল্পাইতেছি বলিয় ব্র্মকে কিছুমাি 
লঘু করা হয় নাই জানিবে। অনাদি অবিনশ্বর রাজার অনাদি 
অবিনশ্বর সম্পত্তি কল্পাইলে তাহার রাজতার ব্যাঘাত কর! হুয় না। 


২৩৪ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 


কোন্‌ রাদ্ার অক্ষয়-সম্পত্তি তাহার লঘুতার হেতু হইয়াছে । ইহাতে 
যর ব্রহ্ম লঘু হন, তোমার মীমাংদার়ও লঘু। শ্রতিই ত্রন্ধকে বু, 
করিয়াছেন বলিতে হইবে। 

শিষ্য। এ বিষয় যাহাই হৌক, ভ্ায়শাস্ত্ে নির্ীত ডি একটা 
হাসির বস্ত। সত্যই উক্ত হইয়াছে “বরং বুন্দাযনে রম্যে শ্গালত্বং 
্জাম্যহং ন চ. বৈশেষিকীং মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাঁচন।” মুক্তজীব 
যদি ব্রহ্ধই না হইল, অর্থাৎ শরীর-পরিগ্রহ বিরহিত হইয়া সখ দুঃখাদি 
অনিত্য সামগ্রী বিবর্জিত জীবই রহিয়া গেল) তৰে সে মুতে 
লোকের প্রলোভন হইবে কেন? 

গুরু । বিরোধী সম্প্রদায়ের উপহাসে মহধি-কণাদার্দির কিছুই 
আসে যায় না। তুমি নিগুপ ব্রদ্ষকে স্বপ্রকাশ-বোধস্বরূপ ও আনন্দ- 
স্বরূপ বলিতেছ বলিয়া ব্রহ্ম হইবার জন্যই বুঝি লেকের লালাশয় 
জলপ্লাবিত হইবে স্থির করিয়াছ? স্বপ্রকাশবোধের আশ্রয় হইলে 
বরং কিছু লোভ দড়াইত, বোধের স্বরূপ হইলে লাভ কি? 'বোধো 
বেত্তি' এরূপ প্রয়োগ কখনও হয়ন! জানিবে। আনন্দ-ভোগকে 
যদি তুমি লোভনীয় ভাবিয়া থাক, তবে আনন্দের আশ্রয় হওয়া 
আবগ্তক। আননের স্বরূপ হইলে তোমার দে লোভ পূর্ণ হইবে ন1। 
ক্ষীর, ছানা, মাখমের উপভোগই প্রলোভনের বিষয়। নিজে ক্ষীর, 
ছানা, মাথম হওয়| প্রলোভনের বিষয় নহে। অতএব এইরূপ মুক্তি 
তোমার আমার ন্তার অবিবেকি-বাক্তির প্রলোভনের সামগ্রী না 
হইলেও বিবেকী ব্যক্তির বিশেষ বাঞছনীঘ। মুক্তি যে জ্ঞানের স্বরূপ 
বাঁ আনন্দের স্বরূপ বেদের উপনিবন্ধা! অর্থাৎ বেদ-ব্যাখ্যাকর্তা মহষিরা! 
হুত্রাপি একথা বলেন নাই। প্রব্যাখ্যা আধুনিক কল্পনা মাত্র। 
বিবেকী বাক্তিরা বুঝি থাকেন “অস্মিন্‌ সংসার-কান্তারে কিয়ন্তি 


পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ । তর 


ছুঃখ-ছুর্দিনানি, কিয্ত্তী বা স্থখ-খন্ভোতিকা।* ভাহার! জানেন, সংসার 
একটা, অরণ্যবিশেষ। তাহা আবার দুঃখ-ছু্দিন নিবন্ধন প্রায়শ:ই 
তন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। এক আধটা স্থুখ-থস্কোতিকা যাহ! আছে, তাহা 
মেই অন্ধকারকে অন্তরিত করিতে পারে না। সুখ দ্বংখকে চিরকালের 
জন্য অন্তরিত করিতে পারে না, কিন্তু মুক্তি তাহ! পারে। একারণ 
মুক্তি বিবেকি-ব্যক্তির পরম প্রলোভনের সামগ্রী। শ্ত্ী-পুত্রাদির 
নিধনজগ্ত লোকে অসহা ক্লেশ পাইলে, কখনও কখনও আম্মহত্যা 
করিয়া থাকে । ক্লেশ-নিবারণই তখন একমাত্র লক্ষ্য থাকে। অতএব 
কিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে ক্লেশ-নিবারণ যে প্রলোভনের সামগ্রী নহে, এমন 
বিবেচন। করিও না। এতদ্বতীত, দুঃখাভাব যে একটী শাস্তিকর সামগ্রী 
নহে, এমনও বিবেচনা করা উচিত নহে । ভারাক্রান্ত ব্যক্তির ভার নাশ 
হইলে বলিয়! থাকে “আঃ বাচিলাম।” ইহা! কি শাস্তির পরিচায়ক নহে? 
'নর্গেছপি নোগজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথস্তি ৮ এই বাক্যে ভগবান্ও 
ুঝাইয়াছেন, অনৃষ্টের ও আত্যস্তিক দুঃখের নিবৃন্তি জীবের একান্ত ইষ্ট 
সামগ্রী। পুরীততি নাড়ীতে মনঃসংযোগ নিবন্ধন যে সময় জীব 
গভীর নিদ্রা যায়, সেই সময় তাহার কোনও জ্ঞান থাকে না, ছুঃসবপ 
স্বপ্ন কিছুই হয় না, সখ দুঃখ থাকে না, ইহা নৈয়ায্িক আচাধ্যগণ 
বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সেই অবস্থাটা এতই শাস্তিকর 
যে, সেই শান্তি অনুমান করিয়া নিদ্রোথিত ব্যক্তি কখনও কখনও 
বলিয়৷ থাকেন “কি সুখেই নিদ্রা যাইতেছিলাম।” অতিও রহিয়াছে 
“সুখমহমন্থাগ্গাম্‌।! এই "সখ" শব অবশ্য লাক্ষণিক কিন্ত, শাস্তির 
পরিচায়ক নহে কি? মুক্ত পুরুষের সেই শাস্তি নিরবচ্ছিন্ন থাকিবে 1. 
একারণ ভগবান্ও সেই শান্তিকে লাক্ষণিক “সুখ” রূপে তগবাসীতায 


উল্লেখ করিয়াছেন, দেখ যায়। থা, 


২৩৬ পঞ্চদশ পরিচ্ছেধ। 


নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্তয নচাযুক্তস্ত ভাবন!। 

নচ।ভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্ত কুতঃ স্খং ॥ 
এই বাক্যে আমরা জানিতে পারি, আমর! যাহাকে সুখ-সংক্ঞ| প্রদান 
করিয়াছি, তাহ! সুথের মধ্যেই নহে । মুক্তির পরে যাহ! ঘটিবে তাহাই 
স্ৃথ-পরিভাষা পাইবার যোগ্য; অর্থাৎ তাহাই চিরশাস্তিকর সামগ্রী *। 
যে মীমাংসা কর! হইল, ইহাতে যদি লোভ পরিতৃপ্ত না হয়, তবে 
তোমার নির্ণীত মুক্তিতেও লোভ মিটিবে না । কারণ তোমার মতেও 
ছুঃখাভাবই চরম ইষ্ট দড়াইতেছে। শুধু তোমার মতে কেন) বহু- 
মতেই প্রপ্ূপ সিদ্ধ। কোন্‌ কোন্‌ দার্শনিক-সম্প্রদায় কোন্‌ কোন্‌ 
গ্রকার মুক্তি নির্ণয় করিয়াছেন, তদ্দিষয়ক কারিক! মূল “অদ্ৈত- 
বাদখণ্ডন” গ্রন্থ হইতে নিষ্বে উদ্ধত হইল। বিশেষ-মীমাংসা 
এ মুলগ্রস্থেই দ্রষটুব্য | 


ভুঃখস্থাত্যন্তনিমু্ক্তিং গৌতমে। যুক্তিমুক্তবান্‌। 
নিবৃততিছুরদৃষ্টানাং জগৌ কশ্চন তার্কিকঃ॥ ১ ॥ 





₹। কেহ কেহ বলেন, যে নিদ্রায় পুরাততি নাড়ীতে মনঃনংযোগ না হয়, 
সুখকর স্বপ্ন প্রভৃতি নিবন্ধন প্রীতির উদয় হয়, দেই নিদ্র! তাৎপব্যেই বলা হইয়াছে 
নুখমহমন্থাগ্াম। পুরীতাতিত মনঃনংযোগ হইলে নে অবস্থাকে সুষুপ্ত বলে। 
সপ্ত ও সুযুস্তিতে গ্রভেদ আছে। স্ুযুপ্তি কালে সখ দুঃখ জ্ঞান দন্তবে না। 
হুখমহমন্থাপ্লাম্‌ এরূপ না থাকিয়া যদি থাকিত “নুখমহং স্বন্বাপ্লাম্‌” তাহা হইলেই 
শ্রুতিটী কিরোধী হইত এবং লক্ষণারও আবগ্থাক হইত । “জাগ্রৎ স্বপ্ন স্ঘুপ্তাবস্থাহ” 
ইত্যাদি প্রয়োগ দৃষ্টে জানা যার, কেবল “ম্বপ্‌” ধাতুর দ্বারা নুযুপ্তি বুঝার না। 
অতএব, ন কিকিদবোদিষম্‌ ইহার অর্থ “(দেই নিজ্ঞাকালে) ছুঃখকর কোনও 
বিষয়েরই আমার জান ছিল ন1।” এ মীমাংদাও বিনেচা । 


পধ্দশ পরিচ্ছেদ ২৩৭ 


নিত্যানন্দস্য সন্তোগো মুক্তির্টস্ত সম্মতা | 
মীমাংসকোক্ত। ছুঃখানাং প্রাগভাবানিবর্তনং ॥ ২ ॥' 
একদগ্ডিমতে মুক্তিরবিদ্যায়া বিমোচনং | 
লিঙ্গবিগ্রহবিধ্বংসঃ স! নির্দিষ্টা ত্রিদপ্ডিনা ॥ ৩॥ 
উপরাগন্ত মহতো বিরতিঃ সাংখ্য-সম্মতা । 
যতস্তছুপরাগন্ত কুটস্থস্তৈব বন্ধনং ॥ 8 


শিশ্য। যে শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ-সাহায্যে বৌদ্ধ নিরাস করিয়া- 
ছিলেন, সেই শঙ্করাচার্য্য কি তবে ক্ুত্র ব্যক্তি? এবং সেই অদ্বৈতবাদ 
কি তবে শ্রুতি সম্মত নহে? 


গুরু । শঙ্করাচার্ধ্য ক্ষুদ্র হউন আর বড়ই হৌন সে কথার উ্থাপন 
করা কেন? তবে, এক মতের দ্বারা অন্যমত নিরাকরণ করিলেই যে 
তাহ! শ্রুতি সম্মত হইবে, এরূপ কোনও নিয়ম নাই। উদগ্ননাচাধ্যাদি 
নৈগায়িকেরাই মাত্র, তর্কশান্ত্রের দ্বারা বৌদ্ধ-নিরাস করিয়াছেন। 
বৌদ্ধাধিকারে এ বিষয়ের প্রকুষ্টপ্রমাণ। “এরঙ্্য্য মদমত্তো হি মামনা- 
দৃত্য তিষ্ঠসি। আগতে চ পুনবৌর্্ধে মদধীন! তব স্থিতিঃ।” এই 
সকল কবিতা এবং এতদ্‌-ঘটিত যত কিছু ইতিবৃত্ত অদ্যাপি অধ্যাপক- 
সমাজে জাজল্যমান থাকিয়া উদগ্ননাচার্য্যের অক্ষয়কীর্তি ঘোষণা! 
করিতেছে । যাগ যজ্ঞ কেন মানিতে হইবে কুস্থমাঞ্জলিতে তাহার 
প্রকুষ্ট তর্কানুমান প্রদর্শিত। শঙ্করাচাধ্য তর্কের প্রামান্ স্বীকার 
করেন না। শ্রতিই তাহার বল। বৌদ্ধের৷ যাগ ঘর বা! তদ্‌-ঘটিত 
শ্রুতির প্রামান্তই স্বীকার করে না। অতএব বৌদ্ধ-বিঘবদ্গণের নিরাদ 
তিনি কতদূর পরিমাণে করিতে পারিয়াছিলেন তাহাও ভাবিবার 


২৩৮ পঞ্চমশ পরিচ্ছে। 


পশপপাপীতি লাতিন পাশপাশি পলিপ শপ শপ 


বন্ত। এতঘ্যতীত নৈয়ার়িকগণই বৌদ্ধনিরাসক-গ্রস্থ যাখিয়! গিয়াছেন। 
লঙ্করাচার্যযের মেরূপ পুস্তক একথানিও নাই। ফন্নকথা এই, শাস্ত্র- 
মীমাংসা কালে লৌকিক-কথার অবতারণা! দ্বারা নিগ্রহ করা বিদ্বদ্গণের 
কর্তব্য কার্ষেযর মধ্যেই নহে। 








ম্বোড়স্শ (পলিজ্ছেদ 





ব্যাসন্থত্র। ব্াসস্ত্রে অট্্ধতবাদ খগ্ডন। খধিগণের মীমাংলা 
গরম্পরের সহিত এঁক্য হইলে গ্রামাণ্যের আধিক্য। 
অদ্বৈতবাদিগণের যাবতীয় অনুমান ছষিবার 
দার্শনিক-কৌশল প্রদর্শন। 


অদ্বৈতবাদী গ্রাচীন আঁচার্ধাগণ যে নকল প্রমাণ আপনাদের 
মতের নাধকরূপে সর্ধর্দী বাবহার করিয়া গরিয়াছেন, প্রায় তৎসম: 
দনয়েরই ব্যাখা আমরা গুদর্শন করাইলাম। অট্ৈতবাদীদিগের 
স্বরচিত বলিয়। যে সকল বচন অনুমিত হয়, অথবা অগ্রামাণিক বিধায় 
যে দকল বচন স্বয়ং অদৈতপক্ষীয় আচার্য্েরাও কুত্রাপি উদ্ধৃত 
করিতে সাহস করেন নাই, আমরাও তাহা ব্যাখ্যা কগিবার বিশেষ 
কিছুআবশ্তক বোধ করিলাম ন1। কারণ, কি নিয়ম অবলগ্বনে 
কোন্‌ জাতীয় শ্রতির ব্যাখ্যা করিতে হইবে, সে বিষয় মর! বিপর- 
রূপে বিবৃত করিয়াছি। তবে অদ্ৈতবাদী প্রামাণিক আচার্যোর| 
ব্যাদহত্রেরও অনেকশুত্রের দ্বারা পর-মত খণ্ডন পূর্বক স্বমত সং স্থাপন 
করিতে চাহিয়াছেন। সেই স্ত্রগুির দ্বার পরমত নিরাককত হর অথবা 
অদবৈতবাদ নিরারুত হয়, তাহা স্গ্রমাণ করিবার “অন্ধ নিযে দব্ক- 
শোধিত পথে ব্যাদককৃত দেই সকল হুত্রেরও ব্যাধ্যা প্রদর্ণক হইল।£ 


২৪৯ যোঁড়শ পরিচ্ছো। 


উদয়নাচার্ধযাদি যে নশ্প্রদায়ের পরিপোষ্টা, ন্তায়রত্ব মহাশয় সেই 
লশ্প্রদায়ের অন্ততূক্ত। এতত্থবাতীত, মহধিগণ-কৃত মীমাংসায় তীহার 
প্রবল বিশ্বাস, ইহা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে। ন্তাররত্ব মহাশয় 
শ্রুতি সমন্যয়কালে সর্ক প্রথমেই লিখিয়াছেন, 
কণাদস্যাক্ষপাদন্ত যদদজ্ঞানমসম্মতং | 
মহধিমতবিশ্বানাৎ ক! ভীতিত্তস্য খগ্ডনে ॥ 
অর্থাং যে প্রকার অবিদ্ভা গৌতম কণাদর-কর্তৃক স্বীকৃত হয় নাই 
মহধিমতে বিশ্বাদ থাকায় আমি তাহা খণ্ডন করিতেছি। অতএৰ 
আমার ভয় কি? | 


্হ্মদৃত্রে অ্বৈতরাদখ গুন। 

(২য় অধ্যায়। ১মপাদ হইতে।) 
তর্কা প্রতিষ্ঠান [দপ্যন্যথানুমেয়মিতিচেদেবমপ্যবিমোক্ষ- 
দৌষ প্রসঙ্গঃ | তর্কস্থির করিয়৷ ব্যাপ্তি-নিশ্যয় পূর্বক অন্মান 
কর! ছুরুহ। অন্য উপায়ে অর্থাৎ দৃষ্টান্ত-সহচার যোগে যদি অন্ধ- 
মান করা যান, তবে সে অনুমানের প্রামাণা আছে কিনা? এই 
আশঙ্কা নিবারণার্থ ব্যাসদেব বলিতেছেন, “ন। তাহার প্রামাণ্য নাই। 
সে ভাবে অনুমান করিলেও দোষের মুক্তি হয় না। অর্থাৎ শ্রুত্যাদির 
স্থল মীমাংসার দ্বারা যেমন নির্দোষ সিদ্ধান্ত হয় না, এ ভাবের 
অনুমানেও সেইরূপ নির্দোষ দিদ্ধান্ত হইতে পারে ন1।” ব্যাসদেবের 
এই স্ত্রের দ্বারা আমরা কি বুঝিতে গারি £ বুঝিতে পারি, তর্ক- 
মাহায্যে ব্যাপ্তি স্থির না করিয়া, কেবল দৃষ্টাত্ত-সহচাঁর যোগে অনুমান 
" করিতে যাওয়ায় অদবৈতবাদ প্রধানবাদ প্রভৃতির অনুমানের প্রামাণ্য 


যোঁড়শ পরিচ্ছেদ । ২৪১ 





পাপা পাপ পা পপ পা পাপা 








মত পপ পাপ 


নাই। এ সকল দর্শনকার বলিতে পারেন, “কৃত্রটীর হবার! তাহাদের 
অনুমান নিরস্ত হইল বটে, কিন্ত তর্ক-সহযোগে ধাহারা অনুমান করেন 
তাহারাই কি রক্ষা পাইলেন? হুত্রস্থ 'ত্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ, এই অংশের 
দ্বার৷ তাহাদ্দেরও অনুমানের অগপ্রামাণ্য নির্ধারিত হইল।” আমর 
বলি, এই আপত্তি আপত্তিই নছে। সকল অন্ুমানকে অগ্রামাণিক 
বলা যদি ব্যামের অভিপ্রায় হইত, তবে সূত্রের পূর্বাংশ না দিয়া 'অন্থ- 
মে়মিতিচেদেবমপ্যবিমোক্ষদোষ প্রসঙ্গ; এই অংশ টুকু দিলেই 
চলিত। তর্কসাহায্য না লইয়া! ধারা অন্তগ্রকারে অনুমান করিয়া- 
ছেন “তর্কাপ্রতিষ্টানাদপ্যন্তথানুমেয়ং ইহ। তাহাদেরই পূর্বপক্ষ। “তর্কা- 
প্রতিষ্ঠানাৎ, ইহ উত্তরপক্ষের কথা নহে। কারণ ঘন্তর্কেণভিসন্ধাত্তে 
স ধন্মং বেদ নেতরঃ' ইহা যে ব্যাসদেব লিপিবদ্ধ করিয়ান্েন “তর্কা- 
প্রতিষ্ঠানাৎ এ অংশ সে ব্যাসদেবের মীমাংসা হইতে পারে না। 
তর্ক ভিন্ন অন্য কোনও উপায়ে সব্বাংশের সামগ্তস্ত হইতে পারে না, 
ইহা আমর! পূর্বে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছি। এবং সুজেও অন্ঠ 
উপায়ে মীমাংসা করিতে করিতে ব্যানদেব “'কৃত্নস গ্রপক্তিনি রবস্নবন্ধ- 
শবকোপো বা”এবং “দর্শয়তশ্চৈবং প্রতাক্ষান্ুমানে" ইত্যাদি হৃতের 
দ্বারা তর্কের প্রতিষ্টা এবং অনুমানের প্রামাণা নির্দেশ করিয়াছেন, 
ইহা অগ্রে প্রতিপন্ন হইবে। অতএব তর্কপ্রতিষ্ঠিত করিয়। অনুমান 
করিতে না পারিলে সে অনুমানের প্রামাণ্য নাই ; তর্কপ্রতিষ্ঠিত 
করিতে পারিলেই মাত্র অনুমানের প্রামাণ্য আছে ইহাই ধস্তমান 
সুত্রের মীমাংসা। 

এতেন শিক্টাপরিগৃহীতা অপি ব্যাখ্যাতা | এই স্টার 
দ্বার! শিষ্টের অপরিগৃহীত বস্ত নিরাকরণ করা ইইয়াছে। 

এইবার ব্রন্মের নহিত ভেদ-লাধক সুত্র করা হইয়াছে, ভৌক্ত।- 

৩১ 
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জা গা | বিষয়ের সহিত ্ষের অভেদ বিশ্ুমান ইহা 
যর্দি বল তবে ভোগ্যের তোক্তত্বাপত্বি। ভেদ নিদ্ধারণের জন্য 
পরেই স্বতত্র সুত্র করিতেছেন, স্যাল্লোকবগ। লোকবৎ দৃষ্টান্ত 
অন্থুনরণ করিতে হঠবে। অর্থাৎ পরিমাণ-পার্থক্যাদি বিভি্-ধর্ 
নিবন্ধন সর্ষপ-পব্বতার্দির ভেদ তুমি লোকে প্রত্যক্ষ করিতেছ, 
অলৌকিক পদাথে অথাৎ শ্রত্যক্ত বিশ্বব্যাপী ব্রন্মেও সেইরূপ পরিমাণ 
পার্থক্যা্দি বিভিন্ন ধর্মনিবন্ধন ভেদ মাছে জানিবে। 

লোকব্যবহারও নানাপ্প আছে, শ্রুতিও নানারূপ আছে। 
কিরূপ শ্রতির দ্বারা ভেদাভেদ নিশ্চয় কাঁরতে হইবে তাহাও 
এক্ষণে বলিতেছেন, তদনন্যত্বমারস্তণশব্দাদিভ্যঃ | অমুক-বস্থ 
অমুকারন্তক, এইরূপ বাধহার যেখানে পাইবে, সেখানে অভেদ কল্পন| 
করিবে। 'বাচারস্তণং বিকারো নামধেয়ং' এইরূপ শব্দ থাকায় ঘটা- 
দিতে মৃত্তিকার অভেদ্ নিশ্চয় করা প্রয়োজনীয় 1 কিন্তু তরঙ্গ সম্বন্ধে 
উল্লিখিত হতয়াছে 'তদৈক্ষত' “তদসছজত, হত্যাদি। সকল বন্ত ষে 
ব্রদ্মারস্তক এরূপ শব্ধ প্রযুক্ত হয় নাই। একারণ ত্রন্ষে ও বিষয়ে 
অভেদ নাই । দৃষ্টান্তে 'আরম্তণ' শবের প্রয়োগ দেখিয়া দাট্টান্তে 
যাহাতে অভেদ কল্পিত না হয়, সেই উদ্দেশ্তেই এই সুত্রে ব্যামদদেব 
স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিপেন 'আরম্তণ' শবের ব্যবহার প্রেখিয়। অভ 
নিশ্টয় কারিবে। 

যতো.নৈ মানি ভূ তানি জায়ন্তে। ইতাদি শ্রুতি দৃষ্টেও ত্রহ্মকে 
উপাদান কারণরূপে স্থির করা উচিত হয় না। উপাদান কারণের 
সায় নামন্ত কারণেও পঞ্চমী প্রয়োগ হইতে পারে। যথা। 
ছুংপদ্ঠতে জুখং” এবং "সঙ্গীত সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোতি- 
ায়তে' ইত্যাদি । বিশেষতঃ উক্ত এতি যে হৃষ্টিশ্থিতিলয়কর্তীর পরি- 
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টি 


চায়ক, অর্থাৎ সগুণ-বহ্ষ-পর তাহা পরবস্তী অংশসমৃহ পর্যালোচনা 
করিলেও জানা যায়। যথা “যেন জাতানি জীবস্তি” ইত্যাদি। ব্যাস- 
হতেও “অথাতঃ বঙ্গপিজ্ঞাসা” এইরূপে উপক্রম করিয়া পরে 
থষ্টিস্থিতিলয়-কর্তীরই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । যথা “অন্মাগ্স্ 
যতঃ” ইত্যাদি ইত্যাদ্ি। ব্রহ্ম উপাদান বিধায় কারণ ইহা কুত্রাপি 
দেখা যায় না। অতএব ব্রন্গে ও বিষয়ে অভেদ নিদ্ধারণ করা উচিত 
নহে। এই সকল কারণেই ব্যাদদেব লিখিয়াছেন “তদদনন্তাত্বমারস্তুণ 
শব্যাদিত্যঃ' ইতাঁদি। 

অভেদ স্থির করিবার উপায়ান্তরও লিখিত হইতেছে, ভাবে 
চোঁপলদ্ধেঃ। সত্্বাচ্চাবরস্ত | যে দ্রবোর সত্তা পরিলক্ষিত হলে 
যে উপাদানের সন্ত নিয়তই পরিলক্ষিত হয়, সেই দ্রবোও, সেই উপা- 
দানের অতেদ বিদ্যমান বুঝিতে হইবে। এ কারণ, ঘটে ও কুলালে, 
বক্ষে ও বিষয়ে অভেদ নাই। কিন্তু ঘটে মুত্তিকার অভেদ বিগ্মান। 

জগৎ ব্রহ্গোপাদানক নভে ইহাই যদি সিদ্ধান্ত হয়, উপাদান বিধায় 
টির পুর্বে কোনও সামগ্রী থাক। উচিত। 'নচৈৎ ৃষ্টি হইতে পারে 
না। উপাদান-বিধায় বা কর্তৃবিধার কোনও সামগ্রী ছিল কিন! 
কে মীমাংসা করে? কারণ শ্রুতি বলিতেছেন “অসদ্ব!। হদমগ্র আমীৎ'। 
ভ্রামক অর্থ এই. স্ৃষ্টির পূর্বে কিছুই ছিল না, শৃন্মাত্র ছিল। ব্যাসদেব 
বলিতেছেন, ও কিরূপ শ্রুতি-মীমাংস! হইল? অসদ্যপদেশান্নে তি- 
চেন্ন ধর্ীন্তরেণ বাক্যশেষাহ | অসং-বাপদেশ থাকিপে শৃন্ত- 
বাদ সৃষ্টি করিতে হইবে না । বাকা-শেষ অথাৎ “ততো বৈ সদজায়ত, 
“তদাত্বানং স্বরমকুকুতণ এই সকল অংশ অনুণাপন করিলে জান! যায়; 
স্্টির পুর্বে “অন্য ধর্ম পুরফ্ারে' 'অনৎ' থাকে। অন্ধ ধর্দুকিূপ? 
“অপৎ' শব্দের অর্থ সং ভিন্ন, অর্থাৎ ব্রহ্মভির। অতএব পরমাধাদি 
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পাওয়। গেল। হৃতরাং “অবাত্তত্বাদি-ধর্খাস্তর-রূপে” তৃতের অবস্থান 
স্থষ্টির পূর্বেও থাকে। তগবদ্ণীতায়ও প্রমাণ যথা, “অব্যক্তাদীনি 
তৃতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত / এ বিষয়ের বিশেষ বিচার পূর্বে 
লিখিত হইয়াছে । | 

উপাদান-বিধায় পরমাথারদি ছিল, ইহা সংস্থাপিত হইল। কিন্ত 
কর্তৃবিধায় ব্রহ্ম ছিলেন ইহার সংস্থাপন হইল কই? এই আশয়ে ব্যাস- 
দেব বলিতেছেন, যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ । যুক্তিও আছে, অন্ত 
শ্রতিও আছে। 

বিভিন্ন পদার্থ সিদ্ধ হইল । কোন্‌ স্থলে অভেদ নিদ্ধীরণ করিতে 
হইবে, তাহাও সামান্াকারে বুঝান হইয়াছে। কিন্ত দৃষ্টান্ত দিয়া 
অভেদ বুঝান এখনও হয় নাই। তাই ব্যাসদেব সুত্র করিতেছেন, 
পটবচ্চ | অর্থাৎ স্ত্র ও পটের দৃষ্টান্তে অভেদ স্থির করিতে হয়। 
বাসদেবের এই দৃ্টান্তে স্পষ্টতই বুঝা যাইতেছে, কাশ-কটে অভেদ 
বিদ্ভমান। কিন্তু ব্রদ্মে ও বিষয়ে অভেদ স্থির করিতে পার! 
ষায় না। এডি 
অদ্বৈতবাদি-পক্ষ হইতে আপত্তি উখিত হইতেছে, ভেদ-ব্যবহারের 
উপপত্তির জন্ত ব্রক্মাতিরিক্ত পদার্থ কল্পনা করিব কেন? উপাধিতেদে 
ব্রদ্মেই লাবতঃ ভেদ স্বীকার করিব। ইহাতে ব্যাসদেৰ বলিতেছেন, 
ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ । অথাৎ ্র্গেই 
উপাধিবশে ভেদ স্বীকার কৰিলে, বলিতে হইবে ব্রহ্ধ হুখ-ছুঃখ-নরকাদি- 
স্টিক দ্বারা আপনারই অহিত করিয়াছেন। সুতরাং জীব ও ্র্দ 
ভেদ সিদ্ধি এই সৃত্রের দ্থার। হইল। | 

এই দৌষ দিয়। ব্যাসদেবের পরিতোষ হইল না। দে কারণ 


স্বোধাস্তর দিতেছেন, অধিকন্তু ভেদ-নির্দেশাৎ | অশ্মবচ্চা- 
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ন্বপপত্তেঃ। অর্থাৎ বিশেষভাবে তেদ-নির্দেশ আছে। প্রস্তরকে 
বিভিন্ন ভাবে গঠিত করিলে, তাহাতে গ্রন্তর-ভেদ সংস্থাপন রা 
চলে না। এ ঠা 

“অসন্থা ইদমগ্র আসীৎ ইত্যাদি শ্রুতির উপসংহার দৃষ্টে আময়। 
স্থির করিয়া থাকি, কি ঘট পটাদি লৌকিক পদার্থ, কি শিবহূর্গাদি 
ব্রহ্ম পদার্থ সমুদয়ই পরমাণু-মূলক ও ব্রঙ্গ-কর্তৃক। কিন্তু, উপসংহারে 
বরন্ষের হম্তপদাদি করণের সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নাই। অদ্বৈতবাদী 
আপত্তি করিতে পারেন, পরমাণু যোজিত হয় কিরূপে 1? অর্থাৎ উপ- 
ংহার দৃষ্টি করিলে ইহাই স্থির কর! উচিত যে, বক্গ-কত্তৃক স্ৃষ্টি নির্বধাহ 
পায় না। এই পূর্বপক্ষের মীমাংসা ব্যাসদেব এই ভাবে করিতেছেন, 
উপসংহারাঙ্নেতিচেন্ন ক্ষীরবৎ | অর্থাৎ উপসংহার দৃ্ে স্থির 
করিও না যে সৃষ্টি অসম্ভব । দুগ্ধ দরধধি-ছিমানীরূপে পরিণত হইবার 
কালে তৈদস পরমাথাদি ঈশ্বরেচ্ছাধীন আপনা আপনি যোপ্দিত 
হয়। হস্তপদ্দের অপেক্ষা করে ন।। 

এই দৃষ্টান্তে ব্যাদেবের পরিতোষ না হওয়ায়, অন দৃষ্টাত্ত দিতে- 
ছেন, দেবাদিবদ্দপি লোকে । দেবতার ইচ্ছা করিলেই লৌকিক 
বস্ত স্থষ্টি করিতে পারেন। তাহাদের ইচ্ছান্ুসারে উপাদান যোজিত 
হয়) হ্তপদাদি করণের বেমন অপেক্ষা থাকে না, ব্রদ্ষের মন্বন্ধেও 
সেইরূপই জানিবে। 

'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ, এই পক্ষ অবলম্বন করিয়া মাত্র লৌকিক, 
নিয়মে এতক্ষণ বাদীর আপত্তি খণ্ডন করা হইল। এইবার তর্ক- 
সিদ্ধ দোষ প্রদর্শন করান হইতেছে কৃম্পপ্রনক্তিনিরবয়বস্ শব- 
কৌোপো৷ বা । অথাৎ ব্র্ধকে উপাদান কারণ বলিলে তাহাতে 
রূপ, রস, গন্ধাদির আপত্তি। অথব ব্রদ্ধোপাদানক দ্রব্যের নিরবস্ববন্ধ 
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আপত্তি। প্রথম আপত্তির তর্কের আকার, €€( ূপহীনং ) ব্রহ্ধ যদি 
রূপবদারস্তকং স্তাৎ তা রূপহীনং ন স্তাৎ। (রসহীনং) ব্রহ্গ যদি 
রসবদারস্তকং স্তাৎ তদা রসহীনং ন স্তাৎ। ইত্যাদি ।” দৃষ্াত্ত, জল 
মুত্তিকাদি। দ্বিতীয় আপত্তির তর্কের আকার, '“যদ্দি ঘটাদ্িকং সর্বং 
(সাবয়বং ) দ্রব্যং একমাত্রোপাদানকং স্তাৎ তদা সাবরবং ন শ্তাৎ। 
ৃষ্টান্তঃ, ঘটাদীনাং রূপরসাদয়ঃ, আকাশস্ত শব্ধাঃ) জীবানং নুখ- 
দুঃখাদয়; | ইত্যার্দি।” 

ভেদ গাধনের জন্য তর্কসম্মত দোষ অদ্বৈতবাদিগণের মীমাংসার 
উপর ব্যাসদেব অর্পণ করিলেন। এক্ষণে আশঙ্কা উঠিতেছে এ তর্ক 
সত্তর্ক হইয়াছে বলিল কে? ব্যবহার নাই, শ্রুতি নাই, এমন 
ধিষয়ে তর্ক দ্বেখাইলেও কি তাহাকে সততর্ক বলিতে হইবে? এই 
আশঙ্কা নিবারণার্থ ব্যাসদেব বলিতেছেন, শ্রুতেস্ত শব্দমলত্বাৎ | 
ভেদ-সংস্থাপনে যে তর্কসিদ্ধ দোষ গ্রদরশন করাইলাম, তদ্বিষয়ে 
শ্রতিমূলক ব্যবহার আছে। তাৎপর্যা এই. শ্রুতি নানাবিধ। ব্যব- 
হারও নানাবিধ । এ ক্ষেত্রে অ্রতানুকুল তর্ক যে পক্ষে পাওয়া যাইবে, 
সেই পক্ষই প্রকৃত শ্রতার্থ অবধারণ করিতে পারিয়াছেন বুঝিতে 
হইবে। যেহেতু শ্রতানুকূল তর্ক, কুতর্ক হইতে পারে না। 

অদ্বৈতবাদ্িগণের পুস্তকগুলি লইরা স্তায়পক্ষে ব্যাখা! করিবার 
উদ্ধেন্তর কি? সে গুলির অদ্বৈতপক্ষে যেমন ব্যাখ্যা রহিয়াছে; ন্যায় 
পক্ষেও সেইরূপ একটা ব্যাথা। থাকুক, ইহা! ন্যায়রত্ব মহাশয়ের উদ্দেশ্ঠ 
নছে। অগ্থৈত-ব্যাথায় পুস্তকগুলির কদর্থ কর! হইয়াছে কি না এবং 
দ্বৈতব্যাধ্যায় প্রত্যেক স্থানে কত স্বরম আছে তাহাই অভিজ্ঞগণের 
নিকট প্রদর্শন করান ভ্যাননরত্ব মহাশয়ের মুখা উদ্দেশ । ব্যাসন্ত্রের যে 
অংশের ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইল, অদ্বৈতবাদীর। কি তাহার ব্যাখা! 


পাশাীশিপিশতিল পপ পা প০ পাপী কই 
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পপ, শাশতীশীা শান পিসিতপিশিস্পীশ তিশা 


ফরেন নাই ? করিয়াছেন সত্য । স্ুত্রগ্রন্থ সমূহ এতষ্ট জটিল-ভাবে 
লিখিত থাকে যে, পুন্বাপর ছুই চারি পৃষ্ঠা করিয়া ভাব পূরণ না 
করিলে তাহাদের ব্যাথা হয় না।. কাযেই শুধু অনৈতধাদ-সমথন 
কেন, ব্যানহ্ৃত্রের অনেক সুত্র লইঞ্কা চিকিৎসা-খিগ্যা। অস্ত্র-বিস্তাঃ 
খগোল-বিষ্ঠা প্রভৃতির সমর্থন করা যাইতে পারে। একারণ হুত্াব- 
লম্বনে পদাথ নির্ণ করিতে হইলে, গভীর অনুভব আবগ্তক। হ্ার- 
রত্ব মহাশয় কিরূপ অনুভবের বশবন্তী হইয়া] উক্ত ্ত্রগুলির ন্যায় 
পক্ষে ব্যাখ্যা করিপাছেন, তাহ! বিচক্ষণগণের চিন্তা করিবার বস্ত। . 

স্তায়রত্ব মহাশয় বলেন, ভাব-পুরণ করিয়! ব্যাখ্যা] করা চলে 
বলিয়াই অদ্বৈতধাদীর! অনেক সুত্র স্বপক্ষে টানিতে পারিয়াছেন। 
কিন্তু যেষে তরে ভাব-পূরণ করিয়াও নিন্তার পাইবার উপায় নাই, 
অদ্বৈতবাদ্দিগণের হস্তে সেই স্ত্রগুলির ছুর্গাতর একশেষ হইয়াছে। 
'কৃতম্ন প্রসক্তিনিরবয়বত্ব শব কোপো বা” এই স্তরের দ্বারা ব্যাসদেব 
অদ্বৈতবাদে তর্ক-সিদ্ধ দোষ অর্গণ করিয়াছেন। মস্তকের উপর বজ্জ- 
লেপবৎ দৌষ পৌছিয়াছে বলিয়া, শঙ্করাচা্যাদি এ হুত্রকে পূর্বপক্ষীয় 
সত্ররূপে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন | হুত্রটা কি অপরাধ করিয়াছে 
বুঝি না। এ স্থত্রটাতে প্রথমান্ত এবং পরবর্তী স্থত্রে পঞ্চমান্ত প্রয়োগ 
দেখিয়! কি এই সিন্ধান্ত করিতে হইয়াছে? সেরূপ হইলে, অবিমোক্ষ- 
দোষ প্রসঙ্গঃ, তদনগ্ঠত্বমারস্তণ শব্বাদি ভাঃ, অশ্মবচ্চান্ুপপত্তিঃ লোক- 
বস্ত লীলাকৈবল্যং হত্যাদি সহজ্র সহত্র স্থত্রের সেরূপ গতি না কর! 
হইল কেন? ফলে, সাধ্য হেতুর স্থলে প্রথমান্ত ও পঞ্চমাস্তের প্রয়োগ 
দোষাবহ নহে। তদ্বযতীত, পুর্বৃপক্ষীয় আশঙ্কা! ডথাপন করিতে 
হইলে নঙাদির ব্যবহারই দারশনিকগণ করিয়া থাকেন। তদমথণারে 
ব্যাসস্থত্রে “চে 'চেন্ন 'ইতি ন' ইত্যাদি শবের প্রয়োগ যে যে স্থলে 
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পরিদৃষ্ট হয়, সেই সেই অংশকেই পূর্বপক্ষীয় আশঙ্ক! বিবেচন। করা 
উচিত হয়। সম্পূর্ণ বিধি রহিয়াছে, তুমি তাহাতে 'নঙ, অধ্যাহার 
করিয়া নিষেধ-রূপে পর্্যবসান করিতে পার না। সুত্র রহিয়াছে 
“অয়ং বিষধরঃ”) হেতু প্নেখাইতেছেন “হরিত্বাৎ'। “হরি' শবের অর্থ 
সর্পও হয় বিষুঃও হয়। কিন্তু “সর্প' অর্থ গ্রহণ করিলে তোমার 
ইষ্টপিদ্ধি হয় ন1। কাধেই 'বিঞু” অর্থ তুমি গ্রহণ করিলে, এবং 
“অয়ং বিষধরঃ এই অংশকে পূর্বপক্ষীয় আশঙ্কা নির্দেশ করত?; 
“অয়ং বিষধর ইত্তিচের' এইরপ গঠন করিয়া লইলে। ইহা কি 
শাস্বীয় মীমাংস। ? “দেবদত্তঃ পচতি' এইরূপ প্রয়োগ পাইলে “ওদনং, 
এই কর্মের অধ্যাহার করিয় লইতে পার বটে, কিন্তু 'দেবদত্তঃ পচতি” 
এই বাক্যকে “দেবদত্বো ন পচতি' এই ৰাক্যরূপে পরিণত করিতে 
পার না। 'আযুঘ্বতং এই শ্রুতি পাইলে, “দ্বৃত আমঘুঃ নহে” এ মীমাংসা 
করিবার তোমার উপায় নাই। স্বৃত আমুঃ নহে বলিয়া, ঘ্বত আমু- 
ভর্নক এইরূপ লক্ষণ তোমাকে করিতে হইবে। নঙ. পূরণ করিয়া 
লইরা, কুত্রাপি বিধিকে নিষেধরূপে পরিণত করা বৈধ নহে। বিশে- 
বতঃ বদি 'নঙ, পূরণ না করিয়া ব্যাখ্য। কর! যায়, তবে তো এ কাধ্যটী 
একেবারেই অকর্তব্য। সুত্র-বাক্য অতীব জটিল। ভাবপূরণ করিতে 
করিতে ব্যাখ্যা কর! ভিন্ন গত্তানস্তর নাই। অতএব উহ্থারই মধ্য হইতে 
অব্যভিচারী ত্র যাহা কিছু বাহির করা যাইবে, তদনুকুলেই অন্তান্ত 
স্ত্রের ভাব-পৃরণ আবশ্তক। আমরা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে একটী মাত্র 
সর উদ্ধত করিয়া দেখাইলাম। এইরূপ বহ্ত্রেরই ভাষ্য উদ্ধত 
করিয়া সপ্রমাণ কর!.যার যে, ব্যাসসুত্রকে অতি ছুর্বল ভাবে অদ্বৈত- 
পক্ষে টানিয়া লওয়! হুইয়াছে।' 

্াকত্ব মহাশয় আরো বলেন, ব্যাসদেবও যেমন মহষি, গৌতম 
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েইন্ধূপ মহর্ষি, কণাদও মেইরূপ মহর্ষি। কোনও নূতন মত সৃষ্টি 
করিবার প্রয়োজন হইলে অগতা। আবশ্তকমতে ন্বপক্ষোপঘোগি- 
ব্যাখা! প্রদর্শন করাইবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু যদি খধি-মীমাংসা 
পরম্পরে একা করিয়! ব্যাখ্যা করিবার উপায় থাকে, প্রামাণিকত। 
হিনাবে তাহাই সব্ধাগ্রে সাধুগণের গ্রাস্থ। বিশেষতঃ গৌতম কণাদের 
মিদ্ধান্ত যেরূপ তর্কাবলীর দ্বানন। পরিবেষ্টিত, দেরূপ তর্ক আর কোনও 
,দিদ্ধান্তে প্রদর্শিত হইতে পারে না। 

কৃতিসমূহের নানারূগ অর্থ কর! যাইতে পারে, বিভিন্ন জর্যযদর্শন 
স্টিই তাহার প্রমাণ । ব্যারহ্ত্রাদি গ্রন্থও সকল দিকে লাগিতে পারে। 
তবে অব্যতিচারী এমন কি নিয়ম অদ্বৈতবাদী প্রদর্শন করাইডে 
পারেন, যদ্ধাপ্না তাহার সিদ্ধান্তে গ্রামাণ্য-সংস্থাপন করা! যায়? অদৈত- 
বাদীর অনুমানের প্রামাণ্য নাই, তাহা পূর্বোক্ত ব্যাসস্থত্রের দ্বার! 
অগ্রেই স্তায়রত্ব মহাশয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। স্ায়রত্ব মহাশয় কি 
এ ব্যাথ্যায় ভ্রম করিয়াছেন? না, তিনি ভ্রম করেন নাই, ইহাও 
মঙ্গে সঙ্গে প্রতিপার্ছন করিয়! গ্রিয়াছেন। তিনি বলেন, অতীন্ত্রিয়- 
বিষয় অনুমান করা দুরের কথা, “পব্রতো বছছিমান্‌ ধূমাৎ' ইহাই সদমু- 
মান কি না অদ্বৈতবাদীর! তাহ! নিশ্চয় করিতে পারেন না। পর্বতে 
বন্ছিসংশয়। কাষেই পর্বতটী বাদ রাখিয়া, তাহাদিগকে লহচার ব 
দৃষ্টান্ত খুজিতে হইবে । অথাৎ খুজিয়৷ দেখিতে হইবে, পর্বত বাতীত 
অন্তান্ত যে যে স্থানে ধূম থাকে, সেই সেই স্থানে বহি থাকে কি লা? 
এরূপ অন্বেষণ করিলে যদি অনুমান সিদ্ধ হয় বল, তবে তুমি যে মময় 
ধূম দেখিয়া! বহ্ছির অন্থুমিতি করিতে চাহিবে, আমি অন্ত সামগ্রী দেখা- 
ইয় পর্বতে বছ্যভাৰ অনুমান করাইয়া! দিতে পারিব। আমি বলিব 

১: ৃ | 
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পর্ববতোবহ্যতাবাতিরিক্রপক্ষবৃভি- 
_ ধন্মাতিরিক্ত-ধর্মাবান্‌ প্রমেযত্বীৎ | 


ভূমি পর্বতটা বাদ রাখিয়া খুজিয়্া দেখ, যেখানে যেখানে আমার 
ছেতু বিদ্বমান, সেই সেই স্থানেই আমার সাধ্য আছে। অতএব 
তুমি বহ্ছি অনুমান করিতে গেলে আমি তোমাকে প্রকারান্তরে 
বহযভাবও অনুমান 'করাইয়া দিতে পারি। অতএব 'বহিমান্‌ 
ধূমাৎণ ইহা সদ্বেতু কি না, তুমি যখন বুঝাইতে পার না, 
অতীন্রিয় বিষয় কিরূপে অনুমান করিবে? যে “পক্ষে' যে “সাধ্য, 
তুমি অনুমান করিতে যাইবে, আমি 'প্রমেয়ত্বা্দি' হেতু দেখাইয়! 
সেই পক্ষে” তৎমাধ্যাভীবাতিরিক্ত-পক্ষবূত্তিধন্মীতিরিক্ত- 
ধন্্ন সিদ্ধ করিয়া তোমার অনুমানে দোষ দিব। এই এক নিয়মে 
অ্বৈতবাদ-সমুদ্রে বিশ্বতরন্মাণ্ডের যত অনুমান আছে, সকল অনু- 
মান ঢুষ্ট হ্ইয়! যাইবে। একারণ লৌকিক নান! উপায়ে ভেদ 
সিদ্ধ করিয়া ব্যাঁসদেবও অবশেষে তর্কসিদ্ধ আপত্তিই অধ্বৈতবাদিগণের 
উপর আরোপ করিয়াছেন, ইহা! আমরা! প্রদর্শন করিয়াছি। এখন 
বোধ হয় দাশনিকেরা বুবিলেন পূর্বোক্ত ব্যাসস্থত্রগুলির ব্যাখ্য। 
্তায়রত্ব মহাশয় যাহা করিয়াছেন, তাহাই বিশুদ্ধ। অতএব সেই 
বিশুদ্ধ ব্যাখ্যার অনুকূলে ব্যাসহথত্রের অন্তান্ত স্থলেরও কিরূপ ব্যাখ্যা 
করা উচিত হয়, তাহা পর পর পরিচ্ছেদে কতক প্রদর্শন করান 
হইতেছে। | মি 








ব্যাসন্থত্রে পরমাণু । অদ্বৈতবাদ-দাধক যাবতীয় 
দৃষ্টান্ত দূষিবার কৌশল। ব্যাস্ত্রে আকাশ। 
ব্যাসন্থত্রে জীবাত্মা। ব্যামসত্রে 
বন্ধের স্বরূপ ।- 


স্পপ্িপপপশপাপ পি 


ব্যানসুত্রে পরমাণুন-স্থাপন। 


(২য় অধায়। য় পাদহইতে।) 


মহদ্দীর্ঘবদ্‌ বা হুন্বপরিমগ্লাভ্যাং | অর্থাৎ মহৎ ও দীর্ঘ 
পরিমাণ বিশিষ্ট ভ্রব্যমমূহ, হম্ব ও'পরমাণুযোগে উদ্ভূত। এই স্বুতস্থ 
মহৎ” ও “দীর্ঘ” শব ভাবে নির্দেশ। যথ! ভাষা! পরিচ্ছেদে, “কাল 
থাত্মদিশাং সর্বগতত্বং পরমং মহৎ 1” 

উভযুথাপি ন কর্ম তস্তদঘভাবঃ | অর্থাং কি অধবৈতবাদ, 
কি প্রধানবাদ কোনও মতেই ব্রদ্ধে বা প্রধানে আরম্তক ক্রিয়া স্বীকৃত 
হইতে পারে না। উত্তরোত্তর মহৎ ও দীর্ঘ দ্রব্য হইতে হইলে উপা- 
দানের ক্রিয়া আবশ্তক। একারণ বর্ষে বা গ্রধানে তছুপাদানত্ের 
অভাবই আছে। পরমাণু ও হম্ব দ্রব্যের ছারা মহৎ ও দীর্ঘ দ্রব্য 
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ৃষ্ট হইতেছে, এ সুত্র ন্গত। কারণ ৮ পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় ইহা" 
দিগের ক্রিয়া সম্ভবে। | 

সমবায়াত্যুপগমাচ্চ চির | অর্থাৎ মহৎ বা 
দীর্ঘ হইতে হইলে উপাদানে উপাদেয় ক্রমশঃ সমবেত হইতে থাকে। 
“সমবায়” স্বীকার করায় সে কার্য্যের উপপত্তি হইল। 

নিত্যমেব চ ভাবা | সমবায় ও পরমাণুকে নিত্য বিয়া 
জানিবে। তাহার হেতু এই, দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে 'ন কর্প- 
বিতাগাদিতিচেন্নানাদিত্বাৎ, এই স্থত্রের দ্বার! স্থষ্টি-ধারার অনাদিত্ 
পরিকল্পিত হইয়াছে । সুতরাং পরমাণু ও সমবায়ের অনাদিত্ব দিদ্ধ। 
নচেৎ সৃষ্টি সম্ভব পায় না। তহচৃপরি, এই স্ৃত্রে হেতু দর্শাইলেন 
“ভাবাৎ। ভাব-পদার্থ অনার্দি হইলে তাহার নাশও রি ন্যায়- 
শান্ের ইহাই মীমাংসা । | 

রূপাদিমন্ত্াচ্চ বিপর্ষ্যয়োদর্শনা | স্বস্ততে কতই বিপ- 
ধ্যয় সাধিত হইতেছে। ইহাতে “না, বলিবার উপায় নাই, যেহেতু 
আমর! চোখে দেঁখিতেছি। পরমাণুতে পাকাধীন-রূপরসাদি স্বীকৃত 
আছে বলিয়াই রূপরসাদির এরপ বিপর্ষ্যয় পরিৃষ্ট হয়। 

উভয়ুথ! চ দৌষাঁ। প্রধানবাদ ও অদ্বৈতবাদ উভয় মতেই 
দোত্ব ঘটিয়া যাঁয়। অর্থাৎ সমবেত দ্রবোর রূপরসাদির প্রতি. সমবারি- 
ভ্রবোর রাপরমাদির কারণতা। ইহার বিচার ভ্চায়শান্ত্রে ভুব্য। 
ঈশ্বর ও গ্রধানে রূপরসাদি না থাকাক্ধ উভয়মতেই ষবস্ততে রশরসাণি 
বিষয়ে বিপর্যয় সাধিত হইতে পারে না। 

তবে কি প্রধানবাদে বা! অক্বৈতবাদে কৃষ্টব্তর উপপত্তি করা 
হয় ন1? ব্যাসদেব বলিতেছেন, হইবে না কেন? অপরিপ্রহীচ্চা- 
ত্যন্তমনপেক্ষ। | বে ভাবে (গর সহযোগে) উপপত্তি কর! হুর, 
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তাহা বেদপুরাণে কুত্রাপি নাই। এ কারণ তাহা অত্যন্ত অগ্রান্থ। 
রজ্জ,তে সর্প-ত্রম হয়, তাহাতে পরম্পরে দৌসাদৃ্ঠ আছে। নিয়াকার 
বিশ্বাণী ব্রদ্মে সকলেরই চিরকাল সমান ভ্রম চলিয়াছে, এ বিষয়ে 
সৌসাদৃত্ঠ কি? রঙ্জ,তে সর্প ভিন্ন মহিষ ভ্রম হয় না জানিৰে &। 


শিপ 





*. ভ্রম সন্বদ্ধে আর একটা বিশেষ নিহম এই, ধর্ম ধর্মী উয়েই একে ক্রিয়া 
মা হইলে (মানন ভ্রম সম্ভব পায় গাউক, কিন্তু) লৌকিক ্রম হইতেই পারে না। 
আকাশে নীলিমার ভ্রম হইতেছে, এই আপত্তি আপত্বিই নহ্ে। ুরদুরবর্তি আজে. 
কাদিতে রূপ নীলিমাদির ভ্রম হইয়া থাকে । স্তনের হগ্ধের পান লইয়া 'গীতঃ 
সম: এইরূপ ব্যবহার যেমন দিদ্ধ হয়, পুপ্পের গন্ধের প্রাণ লইয়া 'আগ্রেরং পুষ্পং 
এইরূপ বাবহার যেমন সিদ্ধ হয়, জলে কর্প,রাদির গন্ধ লইয়া যেমন “গন্ধ জলং' 
এই ব্যবহার সিদ্ধ হয়, সেইরপ আকাশের পূর্ধ্বোক্র আলোকাদির নীলিমজান লইয়। 
'নীলং নভ$” এই বাবহার সিদ্ধ হয় মাত্র। “অহং হুন্দর' এই প্রয়োগ সম্বস্তেও 
কিছুই গিজ্ঞান্ত হইতে পারে না। “অহং হন্দরঃ 'অহং হুখী' ইত্যাদি পৃথক্‌ পৃথক 
প্রয়োগ দৃষ্টে জান! যার, দেহ এবং তদধিষ্ঠাত! উতয়ত্রই 'অন্মৎ' শব্দের লক্ভি। 
( শক্তিবাদ গ্রস্থে এ বিষয়ের বিশেষ বিচার প্রষ্টবয।) 'হুন্দরোহহং হখী' এই জাতীয় 
প্রয়োগ কিরূপে সঙ্গত হয়) তাহাও গিজ্ঞান্য হইতে পারেনা। “সমবায় সবে 
সুখ যেমন আত্মার থাকে, “অবচ্ছেদকত্ব' সম্বন্ধে হৃখ মেইরপ শরীয়েও থাকে । 
নঅন্মং' শব্ষের শরীরেও 'শর্তি?, ইহা পূর্বেই লিখি হইয়াছে। অতএব 'হচ্দয়ো- 
ইছং সুখী? এরূপ জ্ঞান ভ্রম নহে। বেদ পুরাপেও একত্র এরূপ বাবহার নকল 
ৃষ্ট হয়। শ্রীরামচজ্রের ধ্যানে; 'রাদবং, এই শঙ্দের উপর 'নীলাতোথরকান্ি- 
কাস্তং' নীতাং পশ্বাত্তং' এই উত্তর বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্যাসছেবের ধ্যারে। 
“্যাসং' এই শখের উপর 'বোশাস্ত্রপরি নি তশুগধবুদ্ধিং' এবং “কৃফত্বিষং' এই উতর 
বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে । বীর ধ্যানে, 'বষ্ীং' এই শঙ্ধের উপর গৌর ভিত 
প্রদাং) এই উত্তর বিশেষণ প্রযুক্ত .হুইয়াছে। বহগ্থলেই এই আছে। জান, 
দান কর্তৃত্ব প্রড়তি রমবায় সম্বন্ধে আত্মার ধর্ম হইলেও 'অবচ্ছে কব" সধস্ব ইগুলি 
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শপ পাশা শি কিটি পাশে শপ পপ পপ, বিরতির 


বিশেষত ভর ভ্রমের মর একটা বিশেষ নিয়ম এরই, যে বস্বতে যে বস্ত্র ভ্রম 
হইবে, সেই উভয় বস্তুই সিদ্ধ থাকা প্রয়োজন । ন্বপ্নেরও সেই নিয়ম । 
অতএব স্বপ্নের সহিতও জাগতিক বস্তুর তুলন! হইতে পারে না। 
লাল-নীল-সবুজজ-বর্ণের মনুষ্য চতুষ্পদ-বিশিষ্ট-ডিত্ব গ্রসব করিতেছে, 
এরপ স্বপ্ন তুমি দেখিতে পার। তাহা সম্ভবপর হইতে পারে। কারণ, 
লাল, নীল, সবৃদ্ধ, বর্ণ প্রসিদ্ধ, মনুষ্য প্রসিদ্ধ, চতুষ্পদ প্রসিদ্ধ, ভিম্বও 
গ্রসিদ্ধ। কেবল, স্বপ্নে প্রমিদ্ধ সামগ্রীগুলির অযথা। সমাবেশ পরিদৃষ্ট 


১০ দস হি নি 





এপাশ পিপিপি পপি শিশটিদতশি তি শি তি ৮ শিশীীশীটীশস্পী্টিিটিিটি শো 


শরীরেরই ধর্দ হওয়ায় একত্র দ্বিবিধ বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে বলিতে হইবে। 
'অবচ্ছেদকত্ব' সম্বন্ধে 'বৃত্তিনিয়ামকতা" বিষিয়ে ন্ায়শান্ত্রেও প্রমাণ আছে। এই 
সকল অত্রান্ত বাক্যকে ত্রান্তবাকা বলিতে যাহাদের সাহদ হয় হৌক, সকলে কিন্তু 
দে সাহস না! করিতে পারে। অতএব ধশ্ম ধন্মী উভয়ে এক ইন্দরিয়-গ্রাহ্া না হইলে 
লৌকিক ভ্রম হইতেই পারে না, ইহা এ মশ্প্রায়ের মত। সর্পে রজ্জব্রম। আলোকা* 
দিতে নীলিমত্রম, শঙ্ধে পীতত্রম। মরীচিকায় জলতভ্রম, এ নকল (চাক্ষুষ ভ্রম) হওয়ায় 
আশ্চধ্য কি? বায়ুতে রূপের অথবা ঘটে গুরুত্বের চাক্ষুষ কখনই সম্ভব পায় ন|। 
অতএব ব্রন্মে ঘট পটাদির চাক্ষুষ কিরূপে মস্তব পাইবে? ফলকথা, এ নকলও 
চিন্তা কারবার বিষয় । অধিকতর বিশ্ময়কর প্রতিবিদ্ববাদের দৃষ্টাত্ত। হুর্যা এক 
হইলেও বহু গ্রতিবিষ্থিত হন সত্য, ত1 বলিয়া ব্রহ্ম কি সেই দৃষ্টান্তে বহু ভাবে প্রতি- 
বিশ্বত হইতে পারেন £ মৌলিক-বস্ত সাকার হইলে সে ভাবে “বহুত্বের” উপপত্তি 
ফর! বরং সম্ভব পায়? কিন্ত নিরাকার-মূল অবলগ্নে মে ভাবে “বহুত্ব” উপপন্ন কর! 
যুক্তিযুক্ত নহে । বিশেষতঃ, এক বন্ত বছুরূপে প্রতিভাত হহলে তাহাদের চাক্ষুষ 
ঘি বা সম্ভব পায়, (শীতোফাদি বিভিন্ন ধর্দের ) শ্পর্ম সম্ভাবনা! থাকে না। অতএব 
জলে বা দর্পণে গ্রতিবিদ্বের দৃষ্টাত্ত দেখাই রা ঘট পটাদির বহুত্বের উপগপণ্তি কর! 
সঙ্গত নহথে। এইরূপ বিচারের স্থার। জান! যায়, কান্মিন্‌ কালেও যাহ সঙ্গত হইতে 
পারে না, শ্রুতির বিরুদ্ধ অর্থ করতঃ তাহাই অদ্বৈতবদিগ্গণ সিদ্ধ করিতে চাহিয়া- 
ছেন। এ দকল বিচারও চিন্তনীয়। 
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হইল। অতএব যদি ঘট, পট, মঠ, তরু, লতা, গিরি, কু, 
নদী, নির্বর প্রভৃতি সম্পূর্ণ অলীক পদার্থ হয়, তবে ব্রদ্মে এ লক 
বিষয়ের ভ্রম হইবে কিরূপে? অদৈতবাদিগ্রণের সকল গলপই এইন্ধপ। 
আমরা ঘট-পট-মঠা্দি দেখিতেছি, এ সকলই আমাদের ভ্রম হইতেছে । 
এ ভ্রম অল্পই বলিতে হইবে। কারণ, যদি তপোধলে নাঘদাদির় মত 
সর্ব হইতে পারি, তখনই সর্বপ্রকার ভ্রমে আচ্ছন্ন হওয়া যাইবে। 
শিব দুর্গা বিঞ্ু প্রভৃতি যাহাদদিগকেই সর্বজ্ঞ বলা যায়, সকলেই খক্ূপ 
সর্বপ্রকার ভ্রমে আচ্ছন্ন। অগ্ৈতবাদিরা “সর্বাজ্' শষ্ের উপপত্তি 
করেন নাই, এমন কথা বলি না। কিন্তু সর্বপ্রকার মোহাবৃত হইলে 
সর্বজ্ঞ হওয়া যায় ইহা কোন্‌ বেদ পুরাণে পিখিত? গুধু বেদ পুরাণে 
কেন, মুসলমানের কোরাণ, খ্রীষ্টানের বাইবেল, প্রভৃতি যে কোনও 
জাতির যে কোনও প্রামাণিক গ্রন্থ অন্বেষণ কর, দেখিতে পাইবে সর্ব- 
প্রকার মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে সর্বজ্ঞ বলে না, প্রকৃষ্রূপ অজ্ঞকে প্রাজ্ঞ 
বলে না। তুমি পরিদৃশ্তমান নিখিল বস্তুকে মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধাস্ত করি- 
য়াছ। কিন্তু বেদ পুরাণে সেরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কাযেই 
মিথ্যাকে প্রাতিভানিক সত্য, ব্যবঠারিক সত্য প্রনৃতি হরেক রকম 
সংক্ঞ। প্রদান করিয়া বেদ পুরাণের সহিত মিলাইঠে চাও। মিথ্যাকে 
“সত্য, পরিভাষা, অগ্রিকে “জল পরিতাষা তুমি দিতে পার। কিন্তু 
বেদ তাহা! করিবেন কেন? এইরূপ করিয়! কি শ্রুতি-সন্মত বলিয়া 
গর্ব করা উচিত হয়। সর্পে রজ্জ, বুদ্ধি হইলে তাহ! ত্রম বলিয়াই 
বেদ পুরাণে প্রসিদ্ধ । কিন্তু সেও একট! সত্যের মধ্য ইহা কোন্‌ শ্রুতির 
আদেশ? ক্ররতির পনর আনা তিন পাই অগ্রাহ করিয়া, একপাই 
মাত্র রাখিবার জন্ত এত বিবাদ কেন জানি না। বেদ পুরাণে 
আধ্যাত্মিক কত গল্পই আছে। কিন্তু পদার্থ উপপত্তি. করিবার অগ্রে 
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ভুমি, ফেক্ধপ গল্প গাহিয়া! লও, সেরূপ গল্প কেহ কখনও. শোনে নাই। 
আমরা ঘট পটাদি চোখে দেখিতেছি। কিন্ত তোমা সদা হইল যে). 
দেখা শুনা একট! কথার কথা মাত্্। অমনি পদ্বার্থগুলি বুঝাইবার জন্ত 
ব্তা। আরম্ত হইল। এবুন্ধ চৈতন্তস্বক্প। বিশেষ কোনও উপাধি- 
বশে তিনি তোমার নিকট অন্তঃকরণ রূপে প্রতিভাত । চক্ষুঃ কর্ণ 
পথে মেই অস্্ঃকরণ বহিগ্ত হুইয়। ঘট পট মঠাদি বিশেষ বিশেষ 
উপাধিতে গমন করতঃ তর্দাকার প্রাপ্ত হইতেছে, অমনি তুমি বলিতেছ 
“ঘট দেখিতেছি' “পট দেখিতেছি' “মঠ দেখিতেছি'। তোমার অস্তঃকরণ 
ঘট, পট, মঠ, লাল, নীল, সবুজ, হইয়া যাইতেছে বলিয়া! অমস্তব 
বিবেচনা করিও না। প্রণালী-পথে জলজোতঃ প্রবাহিত হইয়া! ক্ষেত্রে 
গমন করিলে তাহা ক্ষেত্রাকারেই পরিণত্ত হয় +” মানিয়া লও, 
তোমার অন্তঃকরণ জলআোতঃ। মানিয়। লও, তোমার চক্ষুঃ 
কর্ণ প্রণালী-বিশেষ। তবে আর সিদ্ধান্ত অসঙ্গত রহিল কিরূপে! 
ওপস্তাসিক কুহক বিস্তার করিতে হইলে এই সকল অমোঘ হতে 
কাধ্যকারী,বটে, কিন্তু এই মকল উপায় ক্রুতি-পরিগৃহীত নহে, দার্শ- 
নিকতা হিসাবেও ইহাদের স্থান অতি নিষ়্ে। কুর্ধ্য মেখাচ্ছন্ন হইলে 
ুর্যোর ছাতির হ্বাম হর না, লোকে তাহার মলিনতা অন্থতব করে 
মাত্র। এ দৃষ্টান্ত ব্রন্মে খাটিবে কেন? মেঘাবরণ নিবন্ধন হূর্য্যমগলে 
কি ছ্যতির হাদ হয়? বিশেষতঃ ব্রহ্ম নিরবব, অবিদ্থাও নিররৰ। 
নিরবঝব বসত কেহ কাহারও আবরক হয় না। দিক্‌ কাল আকাশ 
প্রত্যেকেই-বিশ্বব্যাপী। কেহ কাহারও আবরক নহে। নর্কত্র বায়ু 
ৃ সত্বেও, আকাশ তাহার আব্রক নহে । পুগের নকুল আবর়বাবচ্ছেদে 
 রূপরস-গন্ধ: বিরাজ্িত। কেহ কাহারও আবরক নছে। সাবয়ব-বচিত 
দৃষ্ন্ত নিরবয়ৰ বস্তুতে খাটিবে কেন ? অবিষ্কার দোহাই দিয়া অসম্ভব 
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নিদ্ধান্তে উপনীত ন। হইয়া, উদদকনাচাধ্য প্রমুখ নৈয়াযিক-আচারধ্যগণ 
অবিগ্ঠার যেক্ধপ স্বরূপ নির্ণয় কারয়াছেন, তাহাই অন্বেষখ করা উচিত। 
অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা এই হত্রের ারা ব্যাসধেষও এ 
ভাবে পদাথ-উপপত্তির অতি নিন্দা করিয়াছেন। 2. 





ব্যানশ্ত্রে আকাশ। 
(*য় অধ্যায় । ৩য় গাছ হহতে।) 


ন বিয়দশ্রুতেঃ | আকাশ জন্ত নহে। যেহেতু তাহার শ্রাস্ি 
নাই। | 
অন্তি তু। গৌণ্যমন্তবাৎ | শ্রুতি আছে বটে, তাহা 
গৌণাথপর। 

শব্দাচ্চ | নিত্যত্ববোধক শ্রুতি আছে বলিয়াই পূর্বোক্ত নিরম 
করা হইল। নিত্যত্ব-বোধক শ্রুতি যথা, 'আগাশবৎ সর্ধগতশ্ঠ নিত্য।? 
'স যথানস্তোহয়মাকাশ এবমনন্ত আত্মা” সুর্স্থ 'চ শবের থার। 
“যুক্তি' এই অর্থও অধ্যাছার কর! যার। যুক্ত এই ধ্বংদ পাগতাৰ 
কল্নে থোরব। লাঘবতঃ ন হাখ-(সাদ্ি। 


স্পা 


ব্যার2ে জীবাক্মা। 
(2য় অধায়। ৩ পাদ হইতে।) | 
নাত্বাহ শ্রুতেনিত্যত্বাচ্চ তাত্যঃ | মীবাঝ। ক্ষিত্যাদির মত 
মাদি নহে। কারণ শ্রুতিতে তাহার উৎপত্তি উক্ত হয় নাই। শ্রতি- 
সমূহের ছার। তাহার নিত্যত্বই প্রতিপার্দিত হয়। 
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'জ্ঞোহতএব | শ্রুতাধীনই জানা যায়, আত্মা জ্ঞানের আশ্রয়। 
জ্ঞানের (ব্রন্মের) ম্বরূপ নহে।. 'অজ্ঞোহহং এই ব্যবহার দর্শাইয়া 
জীবেরে অধৈতবাদিগণ 'অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন ব্রন্গ কল্পাইয়াছেন। তাহাও 
এই স্থত্রে '্ঞ' শব প্রয়োগ করিয়া ব্যাসদেব ছলতঃ খণ্ডন করিয়াছেন । 

উৎক্রান্তিগত্যাঁগতীনাং | আত্মা নিতা এ বিষয়ের প্রমাণ 
এই, শরীর নষ্ট হইতেছে; কিন্তু আত্মার উৎক্রান্তি, স্বর্গগমন, মর্তে 
আগমন প্রভৃতির শ্রুতি পরিদৃষ্ট হয়। 

স্বাতনাচোতরয়োঃ | বিশ্বব্যাপি আত্মার গতি আগতি 
কিরূপে সম্তবে ? উত্তর এই, শরীরের গতি আগতি লইয়াই আত্মার 
গত্যাগতি ব্যবহার । পরকীয় ক্রিয়ায় আত্ম-ক্রিয়া ব্যবহারের প্রমাণ, 
যথা, “অশ্বেন গচ্ছতি', “পচামি' ইত্যার্দি। “ম্বমেবাত্মা অর্থাৎ অধি- 
ষাতা যস্ত' এইরূপে 'স্বাত্মা” এই পদ সিদ্ধ হয়। ইহার দ্বারাই "শরীর 
এই অর্থ আনিতে পাবিয়াছি। এই উদ্দেশ্ঠ গ্রন্থের না হইলে "ম্ব' বা 
“আত্মা” এই একটা শব গ্রয়োগ করিলেই চলিত। উত্তরয়োঃ, ইহার 
অর্থ 'গত্যাগত্যো৮। পূর্বসথত্রস্থ 'উংক্রান্তি” শবের অনাবশ্তকতা 
আমাদের ন্যায় অদ্বৈতবাদীরাও এই সুত্রে সপ্রমাণ করিয়াছেন। 

এ নাণুরতচ্ছ তেঃ। জীৰ অণু নহে। যেহেছু সে ব্যবহার শোন। 
ষায়না। অতঃপর আশঙ্কা উঠিতেছে, লোক-ব্যবহার শোনা ন! 
যাউক্‌, শ্রুতিতে কখনও “অথু* বলিয়া! ব্যবহার করা হইয়াছে। যথা, 
“এষোহণুরাত্বা। চেতস! বেদিতব্যঃ' ইত্যাদি। এই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য 
পরেই স্বতন্স্থত্রে বলিতেছেন ইতরাধিকারাৎ | অর্থাৎ ইতরকে 
অধিকার করিয়! আাত্মার অথুত্ব ব্যবহার। যেমন ঘটকে অধিকার করিলে 
ঘট।কাশ, কর্ণবিবরকে অধিকার করিলে শ্রুতি, ইত্যাদি ব্যবহার 
| নিহঘ্ধন কাপের আল্পত্ব ব্যবহার হইতে পারে, সেইরূপ অণুতর 


শি পিপতপপাশিপিশপাসিপিকি 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ). ২ 


এপোপপপসপপা পপ পাপা পপ পাপাপাপপীপীপাপাপিশাক্পপাািপাশাশীশিশীশীশিশীশিশ শিশু -। 
িত৩ পপিলাতিল ৮ ০ পশপ্ীসপীিশিশা পাপপপাপীাাপা পিপিপি ৩ পা 


কীটাদির শরীর অধিকার করিয়া আয্মার অধুত্ব-ব্যবহার হইয়া থাকে। 
আত্মা অণুহইলে সৌভরি, রক্তবীজ প্রভৃতির এককালীন বছু শরীরে 
সুগপৎ ভোগ হইতে পারিত না। কারব্াহ-ধারণও শাল্্দঙত। 
সুতরাং আত্মাকে অণু, বলিলে চলিবে না । এই ব্যাখা প্রাচীন নৈয়া- 
গ্নিকগণের মতান্ত্যায়িনী। অদ্বৈতবাদীরা এই ত্র ও শ্রুতি অবলঞ্ন 
করিয়া জীবের অণুত্ব সিদ্ধ করিয়াছেন । ন্ায়রত্ব মহাশয় সে ব্যাথ্যায় 
সম্পূর্ণ অনন্থমোদন করেন না। কারণ তাহার স্বীয় অভিপ্রায় এই 
যে, স্যাক়শাস্ত্রোন্ত নিয়মানসারেও, জীবের অণুত্ব সিদ্ধ করা যায়। 
“তত্বনারঃ” নামক গ্রন্থে ইতিপূর্বে তাহ! সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই 
গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে এ “তত্বসার*” গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া 
হইয়াছে। 
জীবের ন্যায় “ংশের' উল্লেধও ব্রঙ্গনত্রে পরিদৃষ্ট হয়। যথা, 
ংশো নাঁন। ব্যপদেশাদন্যথা চাপি। অর্থাৎ নান! বক্ষাংণের 
বিষয়েও নির্দেশ পাওয়া যার। তদ্দিষয়ে শান্ত প্রমাণাদিও আছে। 
ইহাতে বুঝা গেল, লক্ষণ, বলরাম, পরপুরাম, অনন্তদের প্রতি র!ন- 
রুষ্খ-শিব-দুর্গাদির তুপ্য পূর্ণবঙ্গ নহেন। তাহার অংশমাত্র । ইহার 
আমাদের তুলা জীব নহেন, ইহাই এই স্থত্রে প্রকাশ করা হইয়াছে। 
দাশিকতা বাদিত্বমধীয়ূত ইত্যেকে | কেহ কেহই বলেন 
যে, অবতার দশটা মাত্র, ইহা বেদাদিতে অধীত হয়। আমরা কিন্ত 
প্রমাণ পাইগ়াছি "অবতার! হাপংখোয়াঃ।” ব্যাসদেবও পূর্বন্থ্রে 
বলিয়াছেন “অংশো নানা” । একারণ, এই ্ত্রের উপর ব্যাসদেব 
নির্ভর করিলেন না । “একে” এই পদের দ্বারা ইহাই স্পষ্ট প্রতীর 
মাল হইতেছে । মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনং, ইত্যাদি 


বাক্যেরও অর্থ এই ছুই সত্রের সহিত এঁক্য করিয়া করিতে হইবে; 


২৬5 সপুদশ পরিচ্ছেদ । 


অন্তএব, এ বাকাস্থ দ্বিতীয় “জীব” শব্দটার অর্থ জীবনবিশিষ্ট। অর্থ 
এই, “আমার সনাতন অংশ জীবলোকে গ্রিন জীবনসন্বন্ধাবিশিষ্ট হয়” 
পূর্বোক্ত লক্ষণ, বলরাম, পরগুরাম প্রভৃতি তাহার দৃষ্টাত্ত-স্থল। অগ্দৈত- 
বার্দীরা অর্থ করিয়া থাকেন, “আমারই দনাতন অংশ জীবলোকে 
জীবের স্বরূপ (অর্থাৎ জীবাত্মার স্বরূপ) হইয়। থাকে ।” এরূপ তাৎপর্য্য 
হইলে “জীবলৌকে” এই অংশটুকু ন! দ্রিলেও চলিত। “আমার 
জীব্ভৃত অংশ জীবলোক গঠন করে” এ মীমাংসা উক্ত বাক্য হইতে 
বাহির করা উচিত নহে। 'এবাকাটীর দ্বারা অনুভব করা উচিত 
হয় যে, “জীবলোক” যেন গ্রসিন্ধ আছে। দেই জীবলোকে রঙ্গের 
ংশও জীবনমন্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদীর! এ সকলের 
যে ব্যাখা! করেন, মে ব্যাধ্যা গ্রহণ করা কোনও ক্রমেই চলিতে 
পারে না। কারণ, অন্তত্র ভগবান্‌ স্পষ্ট করিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন যে, 


পরিত্রাণায় সাঁধৃনাং বিনাশায় চ ঢুক্কৃতাং। 

ধর্মমসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 
অস্ৈতবাদিকৃত পূর্বোক্ত ব্যাখা! যদি সাধু হইত, তাহাহইলে ভগবান্‌ 
এ ভাবেই মাত্র আবির্ভাব-তত্ব ব্যক্ত ন| করিয়। আবির্ভাব সধ্ন্ধে 
ই্হাও বলিতেন, 

পরদীরো পভো গার্থং গৃহীতুং স্বং পরস্য-চ। 

, চিরং নরক-ভোগার্থং সম্তভবামি ক্ষণে ক্ষণে ॥ 

ফল, পূর্বোক্ত প্রমাণ সকল অবলম্বনে জীবে ব্রঙ্গে এ্রক্যাধন 'করা 


অন্বৈতবাদ্দিগণের কর্তব্য নহে। কারণ, নুম্প্ট ভেদদাধক বহপ্রমাণ 
ক্রাত ব্যাধাা কাণে আমরা দর্শাইয়াছি এবং অভেন দিদ্ধি হইতে 


সপ্তদশ পরিচ্ছেী। ইউ 


পারে না ইহা সপ্রমাণ করিয়াছি। ব্যাসেদেবও মেই মীমাংসা করি- 
যাছেন, ইহা পরে বিশদরূপে প্রকাশ পাইবে। তৎসমুদয়ের সত 
একা কগিয়া আমর! আমাদের মীমাংসা করিতরাম | 


সস 


ব্যাননূত্রে ব্রনের স্বরূপ নিয় । 


(৩য় অধ্যায়। ২য় পাদ হইতে ॥) 


ন স্থানতোহপি পরস্তোভযুলিঙ্গং সর্দত্র হি। আকার- 
সম্ন্ধ ও নিরাকার-ভাব থাফিলেও, ব্রন্গে মায়াবত্ব ও মায়ারাহিত্য উভয় 
ধর্ম নাই, ইহাই সর্ধত্র পরিরৃষ্ট হয়। 

ন ভেদাদ্িতিচেৎ; ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ | মায়াবত্ব ও 
মায়ারাহিত্য এই উভয় লিঙ্গ না৷ থাকিলেও আকার ভেদ এবং 
সাকার নিরাকার ভেদ যখন কল্লাইতে হইতেছে, তখন অভেদ থাকিতে 
পারে না, ভেদই পিদ্ধ হইতেছে, যদ্দি এই পূর্বপক্ষ উত্থাপিত হয়, 
তাহার মমাধান এই যে, ভিন্ন ভিন্ন শরীরধারী হইলেও এবং দাকাক 
নিরাকার হইলেও ক্রক্ধ প্রত্যেক নহেন, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন নহে: 
কারণ কোনও রূপ ভেদববোধক বচন নাই। রা 

অপিটৈবমেকে | ভেদবোধক বচন তো নাইই, অধিকন্ত, 
কোনও কোনও খাধি ভেদদৃ্ির স্প্ত:ই নিন্দা করিয়াছেন। যথা, 
“শিবে চ পরমেশানে বিষণ চ পরমাত্বনি। অভেদবৃদ্ধা। বর্তেত 
ভেদরুননরকং ব্রজেৎ।” *্রীরামস্তারিণী সাক্ষাৎ ₹ষ্খরূপ। চ কাণিকা ৮ 
ইত্যাদি । 

অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ | রদ্ধের গর নাই। কারণ, 
তিনি শিব দুর্গাদি দেহের অধিষ্ঠাতা মাঝ | | 


২৬২. 1859 রম 





ৃ : প্রকাশব্চাবৈযর্ঘ্যাৎ। তম মানিবার আব্তক ককি, একথা 
বলিতে পার না। সৃষ্টির পূর্বে ভূত সকল পরমাধাদিরূ্রে অব্যক্ত 
থাকে। ব্রহ্ষই তাহাদিগকে গ্রকাশ করেন। 'প্রকাশবৎ এই. বাক্যের 
প্রকাশ' শব্ধ ণিজস্ত ভাঁবে সিদ্ধ। অর্থ প্রকাশনা" । 


আহ চ তম্মীত্রং | ষ্টািতে প্রকাশক আর কেহ ছিলেন 
না। শ্রুতি ইহা! বলে। শ্রুতি যথা) 'সদেব সোম্োদ্বমগ্র আমী, 
“নান্তৎ কিঞ্চন মিষৎ ইত্যাদি। 


অতএব চোপম। সূর্যকাদিব | ত্রদ্ধ যখন নিখিল বস্ত 
গ্রকাঁশ করেন; তখন সূর্ধযাদ্ির সহিত তাহার ছৃষ্টান্ত চলে। তাংপর্য্য 


এই, অন্ধকারে ভূত সকল অবান্ত থাকিলে স্ৃ্য) তাহাদিগকে প্রকাশ 
করেন। পরমাধাদিবূপে অব্যক্জ থাকিলে ব্রন্ধ তাহা প্রকাশ করেন? 
অর্থাৎ, ভূত স্থষ্টি করিয়া প্রত্যক্ষোপযোগী করেন। সুতরাং গ্রকা- 
শকতা-শক্তি দৃষ্টান্ত দাট্টান্ত উভয়ন্রই বিগ্যমান। 


অন্ুবদ গ্রহণাভু ন তথাত্বং। রগ জলাদির মত হইলে 
উপাধি-ভেদে বিভিন্নাকার ধারণ করিতে. পারিতেন। কিন্তু সেরূপ 
না হওয়ায় ব্দ্মই সকল বন্তব্ধপে প্রতিভাত হইতে পারেন ন।। এই 
সথত্রেও অদ্বৈতবাদ-খগুন। 
ব্রহ্ম জলবৎ নহে এবং তাহাতে হাস বৃদ্ধিও স্বীকৃত হইল. না; 
ভবে “হিমালয়ে উম! বাড়িতে লাগিলেন” “তরুণবেশী শ্রীকষ্ণ বুন্দাবনে 
রাসলীল! করিলেন” এ সকল ব্যবহারের উপপত্তি হয় কিরূপে? 
এই আশঙ্কা-নিবারণার্থ ব/ানদেব হৃত্র করিতেছেন, ৃদ্ধিহ্বাসতাক্ত- 
মন্তুর্ভাবা | অর্থাৎ ব্রহ্গের হান-বুদ্ধি-ভাগিত্ব শরীরান্তর্ভাবে। 
অতঃপর বলিতেছেন, উভয়সামঞ্ীস্তাদেবং | মাকার নিরাকার 


সপ্ুদশ পরিচ্ছেদ । ২৬৩ 


উভয়রূপী ব্রঙ্গে এইরূপ বিচারপূর্বক সামগ্রন্ত করিয়া! লইলে পর্ধাংশ 
মির্দোষ হইবে। মহাকাল ক্রোধে দক্ষষক্ত ধ্বংশ করিলেন' 'বিবসন! 
শ্তাম! রণোন্মাদিনী হইয়! পতি-বক্ষে নৃত্য করিলেন? 'ধধিশাপে আত্ম- 
বিশ্বত হইয়া! শ্রীরামচন্ত্র মোহাভিভূত হইলেন” 'ঙ্মী অশৌকবনে 
শোকাকুলা হইলেন? “গ্রোপাল নবনীর লোতে কাদিতে লাগিলেন 
এ সকল বাক্যের মীমাংসার জন্য পূর্ব-পরিচ্ছেদে লে।কবন্ত।, 
কৈবল্যং এই সৃত্রের অন্নুশীলন কর। পূর্ণ ব্রহ্গকে অধৈতবাের 
ব্রহ্ম সালাইও না। 

বঙ্গের স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য এইবার উপক্রম করা হইতেছে, 
প্রকৃতৈতাবত্তং হি প্রতিষেধতি ব্রবীতি চ ভূয়ঃ। এই পরি- 
দৃশ্তমান বস্তসমূহ ব্রহ্ম কি না এবিষয়ে নিষেধও আছে, উল্লেখও 
আছে। 

তবে, ব্রন্ষের স্বরূপ কিদ্ধূপে বুঝিব, চারিটা হত্রের দ্বারা ক্রমশঃ 
তাহার সমাধান করিতেছেন, তদব্যপ্তমাহ হি। তক্ষক অবাক্ত 
বলিয়াই নির্দেশ কর! হইয়াছে। 

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং । ত্রদ্ধের যে তাহাই 
স্বরূপ, প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের দ্বারাও ইহা! আরাধনাকালে যোগীর! 
জানিতে পারেন। কেবল বাকা দ্বারা স্বরূপ-নির্দেশ হয় না। গ্রতাক্ষ 
এবং অনুমানের দ্বারাই যে স্বরূপ নিশ্চয় হইয়া থাকে তাহ! এই সুত্রে 
্পষ্টই বুঝা যাইতেছে । এ কারণ 'শ্রোতব্য:: এই অংশের পর মন্তব্যঃ 
এই অংশ আদি হইয়াছে। “শ্রোতব্য: শ্রুতিবাকোভাঃ' লিখি! 
চি লিখিতে হইয়াছে । 'বন্তর্কেণাভিপন্ধতে' ইত্যাদি 
ঘং দৃষ্টাচান্বীক্ষিকীং পরাং 'বিনাচান্বীক্ষিকীং বিদ্যাং তিতীরযন্তি 

গ্রভৃতি বাকা দ্বারাও পুন; পু? তরবশান্েরই প্রামাণ্য 


রঃ সন্তুদশ গারিক্ে | 
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নিদেশ করিতে হ্ইরাছে। “অনুমান এবং প্রত্যক্ষভেদে উপাগনা 
্বিদিধ' এই অর্থও এ সুত্রের কর! যাইতে পারে। সে পক্ষে অভে্দে 
তৃতীয়! বিভক্তি বুঝিতে হুইবে। 

পূর্বোক্ত দুই হৃত্রের দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে বঙ্গে ব্যক্ত সমুদয় 
সামগ্রীর তেদই আছে। ক্রহ্ধ সমুদয় সামগ্রীর নহিত অভিন্ন এরূপ 
উল্লেখও পাঁওযা! যায় উপক্রমে ইহা! লিখিত হইয়াছে । সে ব্ষিয়ের 
মীমাংসা! হইল কই? এই আশয়ে বলিতেছেন, প্রকাশাদ্িবচ্চাবৈ- 
শেষ্যং। প্রকাশশ্চ কন্মণ্যভ্যাসাৎ। বন্ধ পরিদৃশ্তমান বস্তমূহের 
তুল্য প্রভীরমান হইলে আর বিশেষ-বুদ্ধি থাকিতে পায় না। ব্রহ্ধ 
পরিদৃশ্তমান বস্তর সহিত অভিন্ন নহেন, কিন্তু তত্তুল্য প্রতীয়মান 
হইয়া থাকেন, ইহা! “প্রকাশাদিবৎ' এই শবের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাই" 
তেছে। সাদৃশ্তবোধক শব্ধ ভেদ-সাধক, তাহ! পুব্বেই প্রতিপাদিত 
হইয়াছে । অতএব বুঝ যাইতেছে ব্রহ্ম কখনও 'প্রকাশাদিবৎ, 
অথাৎ গ্রকাশমান বস্ত গ্রভৃতির তুল্য হুন বলিয়াই প্রকাশাদিরূপে 
ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বর্গের সেইরূপ 'শ্রকাশ” সাধকের আনুষ্ঠানিক 
অত্যাস নিবন্ধন হইয়া থাকে । এই দ্বিতীয় অংশেও বুঝা যাইতেছে, 
্রন্ের স্বরূপ উহা নছে, সাধকের চেষ্টার ফল মাত্র। কোন্‌ অবস্থায় 
বদ্ধ 'প্রকাশাদিবৎ' হন, তাহা শ্রুতি-সমন্ব় কালে আমরা বিশন-ভাবে 
বুঝাইয়। দ্রিয়াছি। 

অতোইনন্তেন তথাহি লিঙ্গং। অভ্যাসের ছারা কখনও 
এই অবস্থা হুদ বলিয়াই অনন্তরূপে তাহার নিগেশ করা হয়। উপ- 
ক্রমে কহিয়াছিলেন যে, ব্রন্ধে তেদ 'অতেদ ছিবিধ ব্যবহার আছে। 
| কোন্টা স্বরূপ, কোন্টী আরোপ, তাহা৷ এক্ষণে প্রতিপাদন করা 
হইর! গেল ৷ অতএব কোন্‌ শ্রতি স্বূপ-বোধক; কোন্‌ প্রতি অবস্থা: 


সপ্তদশ পরিচ্ছো। ২৬৫ 


বিশেষের পরিচারুক, স্থধীথণ যেন | ব্যামন্থত অহ্সারে তাহ! বিচার 
করিয়। লন । 
রকম নিখিল বস্তর স্বরূপ নহে সত্য, কিন্তু সাকার নিরাকার 

উভয়রূপে ত্রদ্ধের নির্দেশ আছে। ব্রহ্মকি তবে ভিন্নভিন্ন? এই 
আশঙ্ক। নিবারণার্থ বলিতেছেন, উভযব্যপদেশাদহিকুগুলবৎ 1 
অর্থাৎ সাকার নিরাকার উভয় নির্দেশ থাকিলেও ভেদ সিদ্ধ হয় না। 
অহি কুগুল পাকাইয়৷ পরিচ্ছন্ন ভাবেই থাক্‌, আর তৎপরিবর্তে বিস্তৃত 
ভাঁবেই থাক্‌, তাহা সেই এক অহি ভিন্ন আর কিছু নছে। 

অন্ত ৃষ্টান্তও দিতেছেন, প্রকাশাশ্রযবদ্বাতেজস্ত্রাৎ ॥ দীপ্তি 
তেজ$, তদাধার দীপশিখাও তেজঃ। তেজঃ ভিন্ন ইহারা অন্ত কিছুই 
নহে'। সাফার নিরাকার ব্রহ্গও তদ্রপ। 

এই সকল দৃষ্টান্তে পরিতোষ না হওয়ায় পূর্ব পূর্ব স্ত্র স্মরণ করা- 
ইবার অভিলাষে লিখিতেছেন, পূর্বববদ্ধা । অথাৎ “ন ভেদা্দিতি 
চেৎ, ন প্রত্যেকমতদ্ষচনাৎ” “অপিচৈবমেকে” ইত্যাদি পূর্ব পুর্ব সথত্র 


স্মরণ কর। 





৩১ 
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অজ্রীদুস্প পন্বিচ্ছে। 





'বাসহুত্রে 'এযোহখিষা অতদাস্থ্যমিদং সর্বং এই শুতিষ্ন 
পূর্বাপর ব্যাখ্যা এবং লয়ের ক্রম। ব্যাসস্ত্রে পর- 
মাথু। দ্বাণুক, পরমাণু সংস্থাপনের দার্শনিক 
তর্ককৌশল | ব্যাদহ্থত্রে মুক্তজীব। 
জীবে ও বক্ষে ভেদসাধক বিবিধ 
প্রমাণ ও দার্শনিক 
তর্ককৌশল । 





ফ্যাসন্ত্রে লয়ের ক্রম-বর্ণন | 


($খখ অধায়। *য পাদ হইতে ।) 


বাগ্রনসি বর্শনাচ্ছব্দাচ্চ | মনঃ বিগ্কমান থাকিতে রাক্য 
লয় হয়, এইরূপ দেখ! যায় এবং শ্রতিও আছে। শ্রুতি থা, “বাজ্মমসি'। 

অতএব সর্ববাণ্যন্ । অপরাপর ইন্দিয়ও বাগিক্িয্নেরই অনু- 
সরণ করে ইহাও বুঝিতে হইবে। 

তম্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ | তৎপশ্চাৎ প্রাণ বিদ্বমানে মনোবৃত্তি 
লীন হয়, উত্তরোত্তয় পর্যালোচনা! করিলে ইহা জান! যায়। শ্রুতি 
থা 'মনঃগ্রাণে'। এই “অনঃ' শব্ধ লাক্ষণিক ইহা দ্বৈত-অদ্বৈত উভয় 
বাদীরই দক্ষত। কারণ অধবৈতবাদীরা। বলিয়া থাকেন 'মন;' তৈজল 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ । ২ঘ্খ, 


পদার্থ। কিন্তু এই হুতরস্থ “মনঃ' তাহা নহে। যেহেতু ক্রুতিতে অগ্রেই 
বলিয়। দেওয়া হইয়াছে 'অন্নময়ং হি সোমা মন+, | 
সোহধ্যক্ষে তছুপগমাদিভ্যঃ | প্রাণ তর্দীয় অধাক্ষ বিদ্যযান- 
থাকিতেই লীন হয়। হৃষ্টি-প্রকরণে লিখিত হইয়াছে, অগ্নের (ক্ষিতির) 
অধ্যক্ষ জল। জলের অধাক্ষ তেজঃ। অতএব এক্ঈহত্রে বুঝা গেল 
তেজঃ বিদ্ধমান থাকিতে প্রাণ লয় প্রাপ্ত হয়। শ্রত্তিও বলিতেছেন 
“প্রাণন্তেজসি'। পপ্রাণ' শবে এ স্থানে বায়ুবিশেষ বুঝিতে হইবে না। 
যেহেতু শ্রতিতে অগ্রেই বলিয়! দেওয়া হইয়াছে 'আপোময়ঃ গ্রাণঃ।' 
ভূতেমবত? শ্রুতেঃ | পরবন্তী লয় ভূতেই হইয়া থাকে । সে 
সময় অন্ত কোনও অন্ত দ্রবা বিদ্ধমান থাকে ন! ইহাই এই স্তরের 
দ্বার! বুঝিতে হুইবে। কারণ তাহা হইলে তাহার্দেরও নাশ লিখিত 
হইত। পরবর্তী লয় এই বাকোর দ্বারা তেজোলয় বুঝিতে হইবে। 
ভূত এই শব্ধের দ্বারা হুল্ম ভূত অর্থাৎ পরমাণু বুঝিতে হইবে। “তেজ: 
পরস্তাং দেবতায়াং এই শ্রতিরও ব্যাখ্যা করিবার সময় বুঝাইয়া 
দিয়াছি) তেজঃ তদীয় পরষাণুতেই পর্যাবসিত হয়। 'পরদেবত।” শবে 
ব্রহ্ম নহে, উহা! পারিভাধিকমাত্র। নচেৎ 'ন য এযোইণিমা' এই 
ংশ দেওয়া! চলিত না। এ বিষয়েরও বিচার শ্রুতি-সমন্বয় কালে, 
প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্যাসস্ত্রেও 'ভূতেঘতঃ শ্রুতেঃ' থাকায় তেজো! 
লয় যে ব্রদ্ধে নহে. ইহা আরো স্পষ্টতররূপে জানা যাইতেছে। "ভূত? 
শবে ভৌতিক-পরমাণু ধর! যাইতে পারে। 
ক্ষিতি, জল প্রভৃতি কোন্‌ কোন্‌ সামগ্রী অগ্রে, কোন্‌ কোন্‌ 
সামগ্রী পশ্চাৎ লয় প্রাপ্ত হয় তাহাই প্রদর্শন করান, ওই সকল সৃত্রের 
উদ্দেশ্থ । তাহারাও পরমাগুতেই পধ্যবদিত হয় বুঝিতে হুইবে। 
'ভৃতেঘতঃ হ্রতে: এই হৃত্রের 'ভূত' শব্দের অর্থ তৈজস-পরমাণু। হট 


২৬৮ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 


সকল ভৃতই কি এই তৈজস পরমাগুতেই লীন হয়? এই আশঙ্কা নিবা- 
রণার্থ বল! হইতেছে নৈকম্মিন্‌ দর্শয়তো হি।. শ্রুতি ও প্রমাণ 
উভয়ই প্রতিপর্ন করিমা থাকে যে, এক জাতীয় ভৌতিক পরমাণুতে 
মকল গ্রকার ভৌতিক জন্ত-পদার্থ লীন হয় না। অদ্বৈতবাঁদীরা বলিয়া 
থাকেন, এক ব্রঙ্গেই সকল বস্তর লয় । ইহ! তাহাদের অতি ভ্রান্তি। 
যেহেতু ব্যাঁস এই স্বৃত্রে স্পষ্টই বলিলেন “নৈকন্মিন্‌।” বছুপরমাণুতে 
পর্যবসিত হয় ইহছাও “তৃতেষু” এই বছবচণাত্ত শবের দ্বারা পুর্বশৃত্রে 
গ্রতিপাদন করিয়াছেন । | 

সুক্ষ অর্থাৎ পরমাণু স্পষ্ট ভাবেই ্বীকত হইল। কিন আশঙ্কা উঠি 
তেছে, ত্রহ্গাতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্ব কল্পাই কেন? এই আশঙ্কা 
নিবারণার্থ ব্যাপদেক বলিতেছেন, সুন্মমং প্রমাণতত্তথোপলবেঃ। 
কুষ্মু পদার্থ বিগ্ভমান, অনুমানাদি প্রমাণের দ্বারা এ বিষয়ের উপলব্ধি 
হয়। সেই গ্রমাণ প্রদর্শন করাইতে হইলে, প্রথমত: ত্রসরেণুর অর্থাৎ 
প্রত্যক্ষ বিষয়ীভৃত চরম হুপ্ম সামগ্রীর জন্তত্বান্থমান' আবস্তক। তাহার 
আকার এই,-ত্রমরেণবো। জন্তাঃ সাবয়বদ্রবাত্বাৎ।: তর্ক যধা)__ 
ভ্রসরেখবে যদি নিরবয়ব ভ্রব্যাণি স্ুঃ তদা বাহোজিয়-জন্ত প্রত্যক্ষ- 
বিষয় ন স/ঃ। দৃষ্টান্ত--আকাশ, জীবাস্বা, পরমায্মা। অ্রসরেণুর 
অবয়বের জন্থত্ব-নির্ণায়ক তর্ক) যথা-_ত্রসরেণবো যদি নিতামাত্রসম- 
বেড! নিত্ামাত্রোপাদেয়া বা স্থ্যঃ। তদ] শ্রবণান্যবহিরিক্িকগ্রাহা ন 
ঃ। দৃষ্ান্ত-শব, আত্মবিশেয়গুণ। এইরূপে দযণুকের জন্তত্ব সিদ্ধ 
হওয়ায়, তাহার উপাদ্ানকে লাঘবতঃ “নিত্য” বলিয়া স্বীকার 
করিতে হইবে। ধ্বংস প্রাগভাব কল্লাইলে সেই ধ্বংস প্রাগ্ভাবের 
 অনবস্থা দোষ ঘটগ যায়। পূর্র্ধাক্ প্রমাণগুলির দ্বারা যে নিত্য 
 ্ত সংস্থাপিত হইল তাহা ত্রক্ধ নহে। এ বিষয়ের তর্ক কৃত প্রস্তি- 
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গিরবয়বন্ধপব্বকোপো ৰা” এই স্ত্রে ব্যাসদেবই পন াইযাছন। / 
খ সুত্র পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
নোপমর্দেনাতঃ| অন্থ-সামগ্রীর ধ্বং টানি মী 
ংস হয় না। 
. আন্তৈব চোপপতেরেষ উদ্মা। তৈদস হগ্মগদার্থই এই 
জন্ত জগতের উপপত্তি করিয়। থাকে। এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ যথা, 
এ সর্বং।” “তদাত্বাং এই শবের অর্থ 'তৈজস-পরমাণু 
” এ বিষয় শ্রুতি-মীমাংসা-কালে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 
_. ষে হুক্ম ভূতকে আমর! পরমাণু বলিয়! নির্দেশ করিলাম, অধৈত- 
বাদদীরা তাহাকে পরমাণু বলেন না। তাহারা বলেন উহার নাশ 
আছে। নোপমর্দেনাতঃ এই সকল ুত্রের অর্থ-সঙ্কোচ করিয়া! 
তাহার! ব্যাথা। করেন। তীহারা বলেন, জীব যতর্দিন মুক্ত না হইয়! 
শরীরাত্তর পরিগ্রহ করেন। ততদিন স্ুল-শরীরের ধ্বংসে পঞ্চ 
ভূতাত্মক-হুস্মশরীরের ধ্বংস হয় না। এই হুক্শরীর অনাদি হইলেও 
প্রলয়ে তাহার নাশ আছে ইহাই তাহাদের মত। তাহাদের ভ্রম 
নিবারণার্থ ব্যাঁসদেব বলিতেছেন তানি পরে তথ। হাহ | হুক্ম- 
সমূহ পরে অর্থাৎ প্রলয়েও সেইরূপই থাকিবে শান্তর ইহা বলিয়া! 
থাকে । অধৈতৰাদীরা এই হুত্রের অর্থ স্বতন্ত্র ভাবে করিয়া থাকেন। 
তাহাদের অর্থ এই 'হুক্মসমূহ পরমব্রদ্ে লীন হয়। শান্তর এইরূপ বণিক 
থাকে ।, “তথা' শবের অর্থ 'লীন” এরূপ হইতে পারে না। যেহেতু 
পূর্বে লয়ের কথ! উল্লেখ নাই। “ক্র ধংস হয় না” এইরূপই বরং 
পর্বে লিখিত হইয়াছে। “তথা' শবের দ্বারা তদ্রপই অর্থ কর! উচিত। 
ক্স পরমন্্দ্ধে লীন হয় এ বিষয়ে বিশেষ কোনও শ্রুতি অ্বৈতবাধী 
দিতে পারেন নাই। যাহা দিয়াছেন, সে শ্রুতির মধ্যে কিবূপ গুড় 
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রহন্ত বিষ্যমান, তাহা ক্রুতিসমন্য কালে বিশদভাবে বুঝাইয়৷ দেওয়া 
হইয়াছে। অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধাস্ত যে ত্রমপূর্ণ তদ্বিষয়ে অন্ুমানও আছে। 
সেই অনুমানের আকার এই, 


্ুন্মমপদার্থঃ নাশা প্রতিযোগী, নি ভাবত্বাৎ। 


অদ্বৈতবাদ্িগণ ইহার বিরোধি অনুমান করিতে পারেন ।. সে অনুমানের 
আকার এই) 


সুম্ববপদার্ঘঃ নাশপ্রতিযোগী, ত্রহ্মতিমনত্বাৎ। 


আমর পুর্বে যে নিয়ম প্রদর্শন করাইয়াছি তন্বারা৷ পরীক্ষা" করিলে 
দবা্শনিকগণ বুঝিতে পারিবেন অদ্বৈতপক্ষীয় অনুমানটার প্রামাণ্য 
নাই। দ্বৈতপক্ষীয় অন্ুমানটারও প্রামাণ্য নাই, এ কথা যেন কেহ 
না! বলেন। যেহেতু দ্বৈতপক্ষে তর্ক আছে। বাধক ন! থাকিলে সে 
বন্তকে নিত্য বলাই উচিত, যেহেতু অনন্ত ধ্বংস প্রাগভাবাদি কল্লাইতে 
হয় না। এজন্য অনাদদি-ভাঁব মাত্রেই নিত্য, ইহা! নৈগ্নায়িক আচার্যা- 
গণের মধ্যে অনেকেই সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। দ্বৈতপক্ষে তর্ক 
থাকায় দ্ৈতপক্ষীয় অনুমানই নুষ্ঠু। এ বিষয়ের বিশেষ বিচার মূল- 
গ্রন্থে দষ্টব্য। ফলে, পরমাণু যে নিত দ্রব্য ইহা বর্স্ত্রের পরমাণু 
সংস্থাপন কালে এবং পূর্ব পরিচ্ছেদে শ্রতিসমন্থয় কালে আমরা! বিশেষ- 
রূপে বুঝাইয়। দিয়াছি। 

এক্ষণে আশঙ্ক। উঠিতে পারে, যদি পরমাণু শ্বীকার করা হইল, 
তবে মহাগ্রলয়ের পর আবার সৃষ্টি হইবে না কেন? সেই আশঙ্কা 
নিরাকরণার্থ উক্ত হইয়াছে, অবিভাগোবচনাত । অর্থাৎ পরমাণু 
থাকিলেও সে সময় ক্রিয়া থাকে না, এবিষয়ে মহাজন-পরম্পরার 
' ৰাক্য আছে। মহীগ্রলয় যে, “অন্ত ভাবানধিকরণ কালই" এ অংশে 
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'অইৈতবাীরও বিবাদ-স্তাবন| নাই। এই কৃত্রস্থ“বিভাগ+» শৰাটা 
অপাদান-বাচ্যে সিদ্ধ । এ কারণ, (বিভব্গযতে যন্নাৎ) অর্থাৎ) যাহা 
হইতে বিভাগ হয় সেই বস্তু এই শবের ধারা লব্ধ হইতেছে । “আদো 
ক্রিয়া ক্রিয়াতো। বিভাগ£ ইতাদি স্তায়শান্্-সিদ্ধ প্রমাণ দৃষ্টে জানা 
যায় যে, ক্রয় হইতেই বিভাগোৎপত্ি। অতএব পূর্বোক্ত অর্থ 
অসঙ্গত নহে? | 


 অপসপপসপ 


ব্যাসনুত্রে 'আনন্দ' শব্দের মীমাংসা । 


(১মঅধ্যায়। ১ম পাদ হইতে ।) 


আনন্দময়োইভ্যাসাৎ। ব্রদ্ধ আনন্দময়, এ বিষয় গুনঃ পুনঃ 
লিখিত হুইয়াছে। 

অনেকম্থলে বিকারার্থে ময়ট্‌ প্রত্যয় হয়। যথা মৃত্তিকাময়ে! ঘটঃ। 
ব্ষকে কি আনন্দের বিকার বলিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে? যদি তাহা 
হয় তবে “নিত্য” হন কিরূপে ? এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ হত্র করা 
হইয়াছে, বিকারশব্দান্নেতিচেন্ন গ্রাচু্্যাৎ | “আননাময়' শফটা 
বিকারবোধক, সুতরাং বর্গ প্রযুক্ত হইতে পারে না, এই পূর্ব-পক্ষ 
করিও লা। প্রাচুর্্যার্থে পূর্বোক্ত “ময়ট্‌' প্রত্যর় সিদ্ধ। যথা অর- 
ময়ো যজ্ঞঃ। 

বন্ধ প্রচুর 'আননের স্বরূপ ইহাই কি তবে বুঝিতে হইবে? 
এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ ব্যাদদেব হুত্র করিতেছেন, তদ্ধেতু- 
ব্যপদেশাচ্চ। বর্ম প্রচুর আননের হেতু বলিয়া নির্দেশ আছে। 
তিনি প্রচুর আনন্দের স্বরূপ নহেন। “নিত্য বিজ্ঞানমাননং বদ্ধ” এই 
বাকোর ব্যাথ্যা কাধে আমরা পূর্বে বুঝাইয়া দিয়াছি তরঙ্গে ধত 
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“আনন? শব প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সে গুলি ণিজস্ত করিয়া. তহুত্বর কৃৎ- 
প্রতায় করতঃ দিদ্ধা। এক্ষণে অভিজ্ঞগণ বুঝিতেছেন, স্থায়র মহাশয় 
যাহা বলিয়াছেন ব্যাসদেবও তাহাই বণিলেন। শ্রতিও হাই আছে। 
ঘথ।। “এষ হ্েষাননয়তি |” 
সুখ নিশার ধর্ম নহে। 'জীবের রব | কিন্ত নিশ! যদি প্রচুর ভাবে 
তাহা জন্মাইতে পারে, তবে “সুখ-নিশা” 'সথখময়ী নিশা” এরপ প্রয়োগ 
হয়। ব্রঙ্গ সম্বন্ধেও ঠিক এনিয়ম। আনন্দ জীবের ধর্্ম। ব্রন্দের 
ধর্ম নহে। ব্রহ্গ প্রচুর ভাবে তাহার জনক হন বলিয়া 'আনন্দো৷ বর্ষ 
'আনন্দময়ং ব্রদ্ধণ এই সকল প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। এতদ্যতীত, নথ 
ভান্ত' পদার্থ, ইহা! 'ধর্মাৎ স্ুখং ইত্যাদি শ্রুতি বলে জানা যায়। 
ধর্মাৎ নুখং এই শ্রুতির ব্যাধ্যা অদ্বৈতবাদীরা করেন খর্্াং 
জীব-সুখং।, এরূপ অর্থ করিলে লক্ষণা স্বীকার করিতে হইল এবং 
কার্ধ্যকারণ-ভাবে গৌরব দাড়াইল। : "আনন্দ" ব। “আনন্দময় শবের 
“আননজনক" অর্থ দ্বৈতবাদ্দিগণকেও করিতে হইতেছে বটে কিন্তু এ 
অর্থ লাক্ষণিক নহে। আঞ্চ-বাক্য ও স্থত্র-নিষ্পন্ন হওয়ায় উহা! শক্যার্থ। 
অতএব স্তব্যাধ্যায়ই স্বরদ অধিক। শ্রুতি-সমন্বয়্ কাঁলে এ বিষয়ে 
আরো! বিস্তৃতি বিচার করা. হইয়াছে। 
ব্যাসসুত্রে মুক্তজীব-বর্ণন | 
'€ হর্থ অধ্যায়। ৪থ পাদ হইতে ।) : 

সম্পাঁদ্যাবিতাবঃ স্বেন শব্দাৎু। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, 
'বরদ্ষসাক্ষাৎকার হইলে জীব নি্বরূপে অধিঠিত হন, অর্থাৎ শরীরাদি 
কোনও রূপ. উপাধি-বিশিষ্ গার থাকেন না। শ্রুতি যথা, “পরং 

স্ব্যোতিরপসম্পত্ত হ্বেনরপেপাতি | 
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মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ। প্রতিজ্ঞা বাক্যে বল! হইয়াছে রূপ 
রত, জীব মুক্ত হুয়। 


আত্মাপ্রকরণাঁৎ। পূর্বোক্ত তি যোতি শবের অর্থ 
'আত্মা'। 

অবিভাগেন দৃষটত্বা | জ্যোতি: ও আত্ম! একপর্যযায়ক ইহা! 
দেখা গ্রিয়াছে। যথা, 'পুরুষং মহাত্তমাদিত্যবর্ধং তং পরস্তাৎ 
'জীবাত্বানং দীপকলিকাকারং, ইত্যাদি 

চতুর্বিধ মুক্তির মধ্যে যাহা “নির্বাণ” মুক্তি, তাহারই বিষন্ন এ স্থলে 
লিখিত হইল। আরও কয়েক প্রকার মুক্তি এবং কয়েক জন মহধির 
সিদ্ধান্ত ব্যাসস্থত্রে কথিত হইয়াছে। 

মুক্তি-বিষয়ক শ্রুতিগুলির অর্থ আমরাও যাহা করিলাম, শারীরক- 
ভাষ্য তামতী প্রভৃতি দৃষ্টে জান! যায, অধৈতবাদীরাও সেইরপই 
ব্যাখ্যা করিয়। থাকেন। তবে প্রভেদ এই, “ম্বেন রূপেণাভিসম্পন্ততে 
এই শ্রুতির অর্থ অদৈতবাদীরা করিয়া খাকেন '্রহ্গরূপেণাভি- 
সম্পস্ভতে”। আমর! তাহা করি নাই। আমর! পূর্বেই গ্রতিপাদন 
করিয়াছি “মম সাধন্ধ্যমাগতা৮ “পরমং দাম্যমুপেতি” ইত্যাদি 
ক্রৃতিই মুক্ত-জীবের স্বরূপ-নির্দেশক, অন্ত শ্রুতি লাক্ষণিক। অতএব 
এ সকল শ্রুতি ঘার! স্প্ইই জান! যায় মুক্তীব ব্রক্গতুল্য হন, কিন্তু 
্ম হন না। এই সাদৃহ্ঠ কিছ্িধায় তাহাও মবিশেষ প্রমানীক্কত 
হইয়াছে। 'অস্তবন্ত ইমে দেহ নিত্যস্তোক্তাঃ শরীরিণঃ। অনা" 
শিনোপ্রমেয়ন্ত তন্মাদ্‌ যুধ্যদ্ব ভারত।” এই তগবূ-বাক্যে জান! 
যায়, জীব ও ব্রদ্ধে পার্থক্য ব্যবহারিক নহে। কারণ উপাধি- 
অভিপ্রায়ে গঁ বাক্য উক্ত হইলে, দেহ দেহী উভয়কেই 'অন্তবস্ত' বল! 
হইত। আর ধর্মি-তাৎপর্ধ্যে এ বাক্য উক্ত হইলে উতয়কেই “নিত্য? 


3৫ 


কও পাপ পিছে 


ঘল1] উচিত ছিল। এ বিচারও পূর্বে বিশদ-ভাবে করা হইয়াছে। 
ঁ ভগবদ্বাফাটাতে দেহীকে প্ করিয়া “নিতান্ত” 'অনাশিনং, 
এই উভগ্ধ বিশেষণ যখন শুক হইয়াছে, ত্বখন “জীব ও 
“দীবত্ব' উভয়েরই অনাশিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। নচেৎ নাশিনঃ 
'এই বিশেষ্ণটা দিবার আবশ্ক, ছিব ন1।  নাস্তি নাশো যন্ত তৎ 
অনাশং। “অনাশং বিস্বতেইন্ত, এই অর্থে “অনাশী' দিদ্ধ। 'অত্ত- 
এব প্জীব-পদার্থতাবচ্ছেদকও* যে অবিনশ্বর তাহাও উক্ত বাঁক্যেই 
সপ্রমাণ হইতেছে। “অনাশল্তাপ্রমেয়স্ত' এইন্সপ উল্লেখ ন| করিয়া 
যখন 'অনাশিনোহপ্রমেযন্ত' উল্লেখ রহিয়াছে তখন দৈতপক্ষীয় 
্যাথ্ায় স্বরসই দীড়াইয়াছে। “অবায়' এই কথাটার দ্বারা যদি ইষ 
সিদ্ধি হয়, তবে অব্যয়ী এরপ প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত নহে। ফলে, 
ধীরূপ প্রয়োগের স্থলে যদি সদ্ব্যাধা! না কর! যায়, তবে অগত্যা 
কোনও রূপে ব্যাখা করিতে হয়। কিন্তু যদি উপায় থাকে, তৰে 
সর্বাংশের সার্থক্য দেখান উচিত। সে যাহাছউক, ভগবদ্বাক্যে 
নিত্যন্ত' 'অনাশিন+ এই দ্বিবিধ প্রয়োগে 'দ্বরুক্তি-দোষ পরিহারার্থ 
লক্ষণা কর! অপেক্ষা, বথাশ্রুত অর্থ আমরা যাহ! করিলাম, তাহাই গ্রান্ 
করা কর্তব্য নহে কি? জীব অপুস্থরূপ নহেন, কিন্তু সীমারহিত অর্থাৎ 
বিশ্বব্যাপী। 'অ পরমেয়স্তা এই বিশেনণের দারা এ বিষয় স্পষ্টই ভ্ঞাত 
হওয়া যায় |. 

ক নিশ্চই বলবেন, রীতা রি বাকানমূহের 
লক্ষণ! না করিলে, স্বরূপ অবগত, হওয় যায় না। তাঁহার! স্বরধপ- 
নির্দেশক বাকাগুলির লক্ষণা করিয়া প্রত লাক্ষণিক বাক্যকে 
এ স্বরূপ-মির্দেশক বলিয়া: স্মবধারণ করেন। এ ক্ষেত্রে গোলযোগ 
ঘোডে কিক ?:এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থব্যাসদেব স্তর করিতেছেন, 
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দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে। প্রত্যক্ষ এবং অনুমান নামুক 
দ্বিরিধ উপায় এই কল বস্তুর স্বরূপ এইরূপই প্রদর্শন করাইয়। 
থাকে। সরব হইলে র্সসাক্ষাৎকার এরং তংসহ নিখিরা বন্তর তত্ব- 
সাক্ষাৎকার হয়, এবং তৎপরে পৃথক্‌ ভাবেও জীব-সাক্ষাৎকার হয়, 
ইহা শ্রতিসমন্ব় কালে বিশেষ ভাবে ুঝাইয়। দেওয়া হইয়াছে। | 
প্রত্যক্ষ অর্থাৎ মানসপ্রত্যক্ষের দ্বার! বস্তর স্বরূপ এ দমগ়ই লোকে 
জানিতে পারে। অতএব প্রত্যক্ষের দ্বার! নকল বন্তর নির্ধারণ কর! 
সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর নহে। এ কারণ, সাধারণের জন্ত 'অনুমান 
নামক অন্যবিধ উপায় আদিষ্ট 'হুইয়াছে। মে উপায়ে, জানা যায়, 
অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত শ্রত্যর্থ অশুদ্ধ. এবং তাহাদের দিদ্ধাস্ত 
ভ্রমজনক, অর্থাৎ জীব. উপাধি-বিশিষ্ট বদ্ধ নহেন। অহ্মানের 
সা যথা, : 


জীরত্বং অবিনাশি, অনাদিভাবন্থাৎ | 


্ অবনত ইহার বিরোধি অনুমানও আছে.। এ কারণ, র্ষের দ্বার! অহ 

মানের প্রামাণ্য নির্ধারণ করিতে হইবে অনাদি-ভারকে অবিনাশ 

বললে, 'কতদূর জাঘব আছে; তাহা! পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অত. 

এব তর্ক বশতঃ দৈতপক্ষীয় অনুমানেরই প্রামাণ্য, বিরোধি অনুমানের 

প্রামাণ্য নাই বুঝিতে হইবে জীব উপাধি- এ ু নছেন। 

এ বিষয়ে আরে তর্ক- যথা, কটি | নস রঃ 
_ জীবপদার্ঘভাবচ্ছেদকং যি যন ী ব্যবষ্ীর-. 
প্রযোজকং স্যাৎ) ত্দ রন না 
স্াৎ ্ 
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এই তর্কের আরে! কতিপয় প্রকার-তের প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা-- 
জীবপদার্ঘতাবচ্ছেদকং ঘি স্থাবচ্ছি্শিমৎপদ- 
প্রতিপাদ্যস্বশ্রয়নিষ্ঠতেদব্যবহারগ্রযোজকং স্থাৎ) 
তদা ব্রাহ্ম গ্রলয়বৃতিনাশপ্রতিযোগি স্তাৎ। 


উদ্দাহরণ যথা, করত, দিঙ্নিষ্ঠ পূর্বত্ব পশ্চিমত্ব, মহাকালনিষ্ট ক্ষণত্ব 
দিনত্ব মাসত্ব বর্ষত্বাদি। কর্ণত্বের আশ্রয় কর্ণ অর্থাৎ গগন। সেই গগন 
কের্ণত্বাবচ্িননশক্কিমৎপ গ্রতিপাচ্ভও' বটে। আবার গগন-নিষ্ঠ তেদ- 
ব্যবহারের গ্রযোজকও কর্ণত্ব। তাহার কারণ এই, পতৎকর্ণ এতৎ- 
কর্ত্ববান্‌ ন” এইরূপ ভেদ-ব্যবহার কর! যাইতেছে। যেহেতু “কর্ণ- 
বিবরাবক্ছিত্ব-বিশিষ্ট গগনঘ্বের নাম কর্ণঘ। দেইহেতু খগগ্রলয় 
অর্থাৎ বরাহ্ গ্রলয় গ্রভৃতিতে তাহার নাশ আছে। সকল দৃষ্টান্তগুলি এই 
ভাবে লাগাইয়া লইতে হইবে। যদি উপাধি-বিশিষ্ট ব্রন্মত্বের নাম 
“জীবত্ব' হয়, তবে জীবত্বেরও দেই দশা। অব্যভিচারী নিয়মের 
অন্ততৃক্তি হওয়ায়, থওগ্রলয়েই কল জীব যুক্ত হইতে পারেন। অথাৎ 
তৎপরে জীব আর বিদ্যমান খাবিডে পারেন না। 











ম্ঘায়রত্ব মহাশয়ের সম্প্রদায় কর্তৃক নুধীসমাজে নিবেদন। 
স্বাধীন দার্শনিকগণের সহিত ন্তায়রত্ব মহাশয়ের গ্রভেদ্‌ 
ও অদ্বৈতমত খণ্ডনের পবিত্র উদ্দেশ বর্ণন। ধর্ম- 
শান্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানের মীমাংসাকালে স্তায়রত্ব 
মহাশয়ের সতর্কতা। দার্শনিকতা ও 
ধার্দিকতার পার্থক্য । ধর্মজীবন 
গঠন পক্ষে সার উপদেশ। 


প্রায় দেখ! যাঁয়, অশান্তরত্রেরাও শ্রুতিসাধক দেখাইয়৷ আত্মধত 
পু করিতে চাহেন। তাহা বৈধ নহে। সরল প্রাণে ধেরগ বুঝা 
যায়। মেইবূপ একটা! ব্যাখ্যা করিলে সে ব্যাখ্যাকে কথঞ্চিৎ কাধ্য- 
ব্যাধ্যা বলা যাইতে পারে । শান্ব্যাধ্যা, সকল স্থলে সে নিয়মে হয়, 
ন|। শাস্ত্রে আছে, 


মাতযোনিং পরিত্যজ্য বিহরেদন্যযোনিযু। 


বল দেখি, সরন ভাবে ইহার কিরূপ অর্থ খানিডেছে? তি 
রহিয়াছে, . 


অতিরাত্রে ঘোড়শীং সন নাতিরাষে। 


ইজ... | উনি শ পক ূ 





শ্রত্ি য়া রঃ রা ১ 
উদ্দিতেজুহোত্য তি ঘুধেডি। রঃ 

বল দেখি, শান্্র বাক্য পাইবামাত্র কাবোর তার অর্থ বকে হাওয়া 
সঙ্গত কি না? অতএব শাস্্রবাক্ের দ্বারা কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে হইলে পূর্বাপর মীমাংসা-গ্রণাবী দৃষ্টি করিতে হয়। এক বিচারের, 

কাংশ গল ভাবে বুঝিয়৷ অপরাংশে অগ্রসর হইতে নাই। কোনও 
স্থান ছূর্ববোধ হইলে, উপযুক্ত গুরুসাহায্যে অথবা অন্ত; কোনও, 
উপায়ে মীমাংসকের তাৎপর্যয বুঝিতে চেষ্টা করিতে হয়। ধৈর্য্য- 
ইতি হইলে চিত্তের গ্রসন্নতা সম্পাদন করিয়! পরে আবার আলো" 
চন! করিতে হয়। শান্ত্রবাক্য দ্বারা কোন্‌ দিদ্ধান্তে উপনীত হওয়! 
উচিত তৎপরে বিবেচনা! কর! কর্তৃবা.। এই ভাবে শাস্ত্রবাক্য ব্যবহারে 
অধিকারী হইয়া. বদি সতায়ক্ব মহাশয়ের কত দ্ৈত্যাখ্যায় দোষোদ্‌- 
ভাবন করতঃ কোনও প্রকৃত ' অভিজ্ঞ ব্যক্তি মীমাংসিত-প্রমাণগুলির, 
অইৈতব্যাখ্যা প্রদর্শন করান, কেবল তাহাই আমরা শ্রদ্ধা সহ দৃষ্টি 
করিব। এই প্রসঙ্গে স্তায়রত্ব মহাশয্বের স্বরচিত একটা শ্লোক বিনীত- 
ভাবে নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। | 

' অবেষাদ্‌ ৃশ্যতামেষ ীতিসৈ স্বপ্রণীতবত | 
দৃষ্টেহ দোষশ্চেৎ স মে শিরসি নৃত্যতু ॥ 

রশনিক-গতেন ইতিহাদ পাঠে অবগত হওয়া যায়, অনেক 'দেশে' 
অনেক দার্শনিক স্বীয় অভিনব দার্শনিক-মত: প্রকাশ করিয়া! স্বদেশে 
গ্লানি-ভাজন হইয়ছিলেন। তথাপি নিজ সিদ্ধান্ত গোপন করেম নাই। 
স্যর মহাশয়ের সিদ্ধান্ত সেরূপ এক অভিনব সিদ্ধান্ত নহে। যাহা, 
বার্শনিকগণের শীর্ষস্থানীয় গৌতম-কখাদাদির মত, তাহাই তাহার 
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মত। অদ্বিতীয় দার্শনিকগণের মতের ব্যাখ্যায় অলীম নৈপুণ্য ৃ 
দেখাইয়া ন্যাযুরত্ব মহাশয় দার্শনিকগণের, মধ্যে আমাদের চক্ষে ধন্ত 
হইয়াছেন । আর শ্রুতিসমূহের সদ্ব্যাখা। করতঃ তর্খ বোক-হৃদয়ে 
সম্যক্‌ সরিবেশিত করিয়া) এবং ব্যাসম্জাদি লইয়া যাহাতে যথেচ্ছ ভাষে 
মীমাংদ! না হয় তদ্ব্ষয়ে যদ্ধ দেখাইয়া, আমাদের চক্ষে বিশেষ 
গৌরবের দার্শনিক হইয়াছেন ও জগতের নিতান্ত মঙ্গলসাধন করিয়া 
ছেন। অদ্বৈতবাদ-খওুন গ্রন্থের উদ্দেম্ত সংক্ষেপে বুঝাইতে যাইয্া 
তিনি নিজেই যে কয়েকটী কারিকা. লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা আমরা 
নিয়ে উদ্ধত করিলাম, 


ইত; স্তাত্তর্কবিদ্যায়ামনুরাগঘিবর্দধনং। 
অদ্বৈতবাদিগর্কস্য ভবেদেতেন মর্দনং ॥ 
ইতো। ত্রহ্মণি সাকারে পরা তক্তিরুদেষ্যতি। 
শিবাদি-পঞ্চদেবেষু ভেদবুদ্ধিবিনজ্ষ্যতি ॥ 
ব্যামোহ-হীনং ত্রদ্ষৈব বিষণুশক্তীশ-বিগ্রহং। 
জগ্রাহ, সংগ্রহাদস্মাদ বেষ্যস্তীদমাস্তিকাঃ ॥ 
মহাঁমোহসমৃহস্ত প্রাপ্ত্য। চিন্ন-তপন্য়া। সু 
্রান্তিঃ সর্বত্র যুক্তানামুন্মত্বোক্তিরিয়্ং ন কিং ॥ 
অদ্বৈতবাদরসিকস্তাস্থা নাস্তত্র কিস্ততঃ । 
জলোকসামনাস্বাদাদ্‌ রসালং কিং ানপরং ॥ 

_. ব্লচনেয়ং নবস্বেন ন ঘেষ্যা দুরদর্শিভিঃ। 

.. পুরা পরকৃতগ্রস্থঃ কদাপ্যাসীক্সবে! ন কিং 


২৮০ উনবিংশ পরিচ্ছো । 


 নবৈষা রচনা বাঁচাং প্রীচামাচারবোধিকা । 

সন্তঃ সন্তোষবন্তস্তৎ সন্ত নৈনাং ঘিষস্ত বা ॥ 
খুক্কি-তর্ক-সিদ্ধ পদার্থসমূছের অপলাপ করতঃ অমঙ্গত ভাবে পদার্থ 
কল্পনা করিয়া তৎপক্ষে শ্রুতিসমন্তয় করতঃ কোনও রস তুলিতে চেষ্টা 
করিলে সেরন অলীক মাত্র, তাছা নিম্ন-লিখিত কবিতায় ভটায়রত্ব 
'মহাশয়' প্রকাশ করিয়াছেন, 


বেদাস্তবাকৃকণমথাপ্যনমানলেশ- 
মছৈতঘাক্ঈবলদং ন বিলোকয়ামঃ। 
তম্মাত্থথাপি রসরাশিপিপাসৰশ্চে 

দাকাশসারসরসং রসিকাঃ পিবস্তু ॥ 


তগবতীও যে পদার্থ আমন্নাও তাহাই, তক্ত-দার্শনিকের প্রাণে 
এ মীমাংসা বড়ই বাজিয়! থাকে। ন্ায়রত্ব মহাশয় অন্নপূর্ণার স্তবে 
কোনও স্থানে লিখিয়াছেন, 


লন ইত্রি তব অিঅনন্মনুজ 
. হাঝা যত লতহস্ি,যুমব্ নির্মা। 
. ছু' শ্বিহাবনবিব্তব্তনঘব্তিনানা 
লাই নহাহবন্থন হযধাস্মঘাম: | 
মর্মার্থ 
বদ্ধাণের কর্তী তুমি ত্রক্ষময়ী তাঁরা। 
প্রপদ-কমলে তোর কিন্বর আমরা 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ । ২৮১ 


ভেদ-বুদ্ধি বিনাশিয়া এ চির-বিশ্বা 
খণ্ডাইতে যে পণ্ডিতে করে অভিলাষ, 
তাদের মা তত্ব-কথা দাসের না শোনে 
প্রবেশিয়। স্থভীষণ অদ্বৈত-গহনে ॥ 


অনেকে বলিতে পারেন, অজ্ঞানাবস্থায় বৈদান্তিকের! কি প্রত 
দাস" বুদ্ধি খণ্ডাইতে চাহিয়াছেন? উত্তর এই, ঘুক্তি-জালের দ্বার! 
এক রকমের তত্ব বুঝাইয়া দিয়া, তত্ববিরোধি কার্যে সহস্র গ্ররোচন। 
কর না কেন, সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কার্ধ্যকারী হইবে না। অর্থাৎ 
সেরূপ করিলে সর্বজনীন জ্ঞানের দ্বারা যাহা যাহা সিদ্ধ, তদ্বিষয়ে 
বুদ্ধির কোনও রূপ বৈলক্ষণ্য না ঘটিতে পারে, কিন্তু কেবল যুক্তিজাল 
ও শান্ত্রবাক্যের দ্বার! ষে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত, বিভিন্নমুখী যুক্তিজাল এবং 
শান্ত্রবাক্যের বিভিন্নমুখিনী ব্যাথ্যার বছুলপগ্রচারে সে বিশ্বাস ধীরে 
ধীরে শিথিল হইবে। সেরূপ হুইলে, স্বর্ নরকে, পাপপুণো, আচার 
অনাচারে পার্থক্য-বুদ্ধি, শিবছুর্গাদির পরব্র্গত্বে বিশ্বাস, এ সকল 
ক্রমশঃ অন্তহিত হইবে। বিবরের মধ্যে সর্প আছে, ইহা বেশ করিরা 
বুঝাইয়া দিয়া, তৎপরে হাঁজার কেন বল "গর্তের সর্পকে মত্ত জ্ঞান 
করতঃ উহাতে হস্ত প্রবেশ করাও” দে আদেশ সম্পূর্ণ ভাবে কার্ধ্যকারী 
হয়না। আর যদি কার্ধযকারীও হয়, তথাপি “প্রভু” (কর্তা) দাস' 
( অধীন ) একই পদার্থ ইহা উচ্চারণ করাতেও পাপ। যেহেতু ব্রন্ষের 
্রতৃত্ব-বিষয়ক জ্ঞান অজ্ভানাবস্থার নহে। তব্বভঞান কাঁপেও রূপ বুদ্ধি 
থাকে, তাহা “ভোক্তারং যঞ্জতপসাং দর্বলোকমহেস্বরং' ইত্যাদি 
বাক্যের ব্যাখ্যা-কালে পূর্বে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে । 


ধর্দশান্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানাদির মীমাংসায় গ্ায়র মহাশয় আরও 


৩৩ 


২৮২ | উনবিংশ পরিচ্ছেদ | 


সাবধান। শান্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান বিষয়ে যদি ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতগণের 
মধ্যে কখনও ভিন্ন ভিন্ন মত ড়াইয়া যায়, তবে স্তায়রত্ব মহাশয় এমন 
মীমাংসা করিতে ভালবাসেন, যদ্বারা কোনও পণ্তিতই বলিতে পারি- 
বেন না যে, সে ভাবে কার্ধ্য করিলে ক্রিয়াটী পণ হইয়! যাইবে। 
বিজয়াদশমীর মুহূর্ত তঙ্গ-স্থলে পূর্ববদিনে দেবী-বিসঞ্জন অথবা তদ্দিনেই 
বিসর্জন, ইহার মীমাংসা! লইয়! পূর্বাবধি গোলযোগ চলিয়া আসি- 
তেছে। পূর্ববদিন বিসর্ন হুওয়াই বিধেয়, গ্যায়রত্ব মহাশয়ের এইরূপ 
বিশ্বাস থাকিলেও উভয়মতের সামঞ্জস্ত কর! কর্তবা মনে করিয়া শ্রীস্রী৬ 
অপরাজিত! পূজা! করতঃ পূর্বদিনে দেবী-বিসর্জন করা শ্রেয়ঃকল্ স্থির 
করেন। এই মীমাংসায় উভয়-মতাবলম্বীদ্িগের বিবাদ মিটিয়৷ যায়। 
ধর্শাস্ত্রোক্ত সকল অনুষ্ঠানেই স্তায়রত্ব মহাশয় এইরূপ লাবধান হইতে 
চেষ্টা করেন, এবং সেরূপ মীমাংসায় ধর্ম্ভীক্ক সকল অধ্যাপকেরই 
অনুমোদন পরিলক্ষিত হয়। ন্তায়রত্ব মহাশয়ের মত্ত এই যে, কোনও 
কার্ধ্য করিয়। ফেল হইয়। গিয়াছে, আর শোধনের উপাক্প নাই, 
এমন স্থলে যদি এক পক্ষ বলেন কার্ধ্য অসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, 
তথন অগত্যা সে কথা শুনিতে হয়। যে ক্ষেত্রে উভত্ম দিক্‌ বজায় 
রাখিয়া মীমাংসা কর! চলে না, সে ক্ষেত্রেও বিচার পূর্বক এক 
পক্ষ অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কোনও একরপ মীমাংস! 
করিলে উভয়বাদদীর পম্মতি পাওয়া যাইতে পারে, সে ক্ষেত্রে সেই 
মীমাংনাই ধর্কার্য্ের অন্ত করা৷ উচিত। 

মংস্কৃতবিগ্ভার তিনটা সামগ্রী জগতে অন্থুপম। কাব্যে কবিগণের 
সৌন্দর্যয-সৃষ্টি, দর্শনশান্ত্ে আধ্যদর্শনকারগণের অপূর্ব বুদ্ধিমত্তা; বেদ- 
পুরাণ-তন্ত্রাদিতে ধর্মজীবনের অনুশাসন-প্রণালী। স্তায়রত্ব মহাশয়ের 
জীবনে এই.তিন অনুপম দামগ্রীরই প্রভাব প্রকটিত হইয়াছে। তিনি 
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কবি-জীবনে কাব্যরসাম্বাদ করেন, দাঁশনিক-কর্কশতায় সে জীবন 
কলুষিত নছে। তত্ব-পথে মানব-যুক্তি কতদূর পৌছিতে পারে, 
স্যায়রত্ব মহাশয় দার্শনিক-জীবনে তাহারই পরীক্ষা করিয়া থাকেন। 
তাহার খবি-জীবন, একমাত্র বেদ-পুরাণ-তন্ত্রাদিকে মুূলভিত্তি করিয়া 
গঠিত হইয়াছে। দার্শনিকগণ অপেক্ষাকৃত অবুদ্ধিগণকে আত্ম- 
মতে আনিতে সমর্থ হন। তাহাদের ঘুক্তির অন্তরালে যদি কোনও 
তত্ববিহীনতা প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কািত থাকে, তাহ হয়তো তাহারা নিঙ্জেও 
অন্থধাবন করিতে পারেন না। এ কারণ, দার্শনিককে কথনও 
চার্ধাকমত প্রচার করিয়া ভ্রমণ করিতে হইয়াছে । ধার্ষমিকতা ও 
দার্শনিকতা স্বতন্ত্র লামগ্রী। দর্শনানভিজ্ঞ ব্যক্তিও পরমধার্মিক হইতে 
পারেন। “মহাজনে। যেন গতঃ স গন্থাঃ এই মহাবাক্য লিপিবদ্ধ 
করিয়া দর্শনকার স্বয়ং ব্যাসদেব যে উপদেশ প্রচার করিয়াছেন, 
“দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেব। ভাবয়ন্ত বঃ। পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেযঃ 
পরমবাপ্ষ্যথ ॥' এই মহাবাঁকোর দ্বারা সর্বদর্শনোপদেষ্টা ভগবান্‌ শ্রী 
যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, ধর্মরীবন-গঠনে তাহার উপরই মূল- 
ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে । সে জীবনে আচারানুষ্ঠানেরই প্রয়ো- 
জনীয়তা, দার্শনিকগণের পরস্পরের বাদ-প্রতিবাদ কলহ-বিদ্বেষ সে 

ংশে ইষ্টানিষ্ট সাধন করিতে সমর্থ নহে। ধর্মজীবন গঠনোপযোগী 
আচারানুষ্ঠান কি ভাবে নির্ণয় করিতে হয়, তাহা নিয়লিখিত বাক্যের 
দ্বার! ন্যায়রত্র মহাশয় উপদেশ দিতেছেন, 

ঘক্কাীওঘ ললীহঘদষ্ধনযঘীলালঘাভাজজী 
বিবীমন্জিস্্নী ঘলাঘিন্তবঘী ঘিছান্‌ সহিল্থাঘ লান্‌। 
' মীলী লিক অনিশ্ব-নতৃমন-ঘানাহ: ঘা মিক্ষানাঁ 


€ এ 
নানজাবীনিজিনীন্বু হঘনজনা স্দ্দী মল: মাথেলা॥ 


৮৪ 
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মন্মার্থ। 


প্রহলাদ পরম ভক্ত, ভক্ত ভগীরথ, 

ভক্ত ধরব, দেবীতক্ত সমাধি স্ুরথ। 

সেই সব সাধকেরে জেনে মহাজন, 

শাস্ত্রে খোজ? তাহাদের কিব। আচরণ । 
সে পবিত্র সদ্দাচার সদ! শিক্ষা! করি+ 

হে মিত্র, চলিবে তুমি সেই পথ ধরি+। 
দার্শনিক প্রত্যেকেই জিগীষার বলে 

নিজ নিজ ষতে পেতে গেছে বাকাজালে। 
সে স্ব-স্ব-গ্রধান কোন” যুক্তিজাল ধরে, 
ধর্মতত্ব স্থির কিছু কর? না অন্তরে ॥ 


ভিজ্টী যয লহৃনীঘ্যনিঘিলা বীহী বিহী ভৰি 
ঘ্যালা বনহামক্টন্ নিষনঘ্যা্ন বন অন্য । 
অীঈলক্মনিক্ণব্য' ল স্যবজহ ল্মক্নীমাজঘা 
ইলা লবিন্বাহআাশ্লিহন্বন বহ্ঘহলাবাঘন্ল | 


মন্ার্থ। 


চিত্তেরে শোধন কর শক্তি, শিব, হরি, 
বেদবিধি অনুসারে আরাধনা করি? ॥ 
পুরাকালে হা! খধি মহামুনিগণ, 
করেছে তাদেরি স্তব চরণ-বন্দন ॥ 
মিথা। না জানিত তা'রা সত্য-পরায়ণ, 
তাদেরি দৃষ্টান্তে কর পথ নিরূপণ ॥ 
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যোগেও ছুফর যেই রঙ্গের নির্ণয়, 

হায় ত্রাস্তি) তারি তত্ব করিতে নিশ্চয়, 
দর্শনেতে দ্বৈত আর অদ্বৈত বিচারে, 
দার্শনিক পরম্পরে দোষাদোধি করে ॥ 
সে সব বিবাদ, যুক্তি, জল্পন।। কল্পনা, 
বুঝাইয়। দাও মোরে কা'র আরাধনা ॥ 








দার্শনিকের ইতিবৃত্বে দর্শনালোচনার আবশ্ঠক । রচিত গ্রন্থদমূহের 
বিবরণ। বঙ্গদাহিত্যে সমাদর। তাহার উন্নতি অবনতির 
আলোচন|। ছন্দের বিশেষ নিয়ম । অব্য ও প্রাচীন বঙ্গ 
কবিগণের প্রতি স্ায়রত্ব মহাশয়ের সহানুৃভৃতি। 
অবৈধ সাহিত্য-সমালোচনায় অপকারিতা । 
জীবনচরিতে স্বাধীন মত গ্রকাশের প্রয়ো- 
জনীয়ত।। ভট্রপল্লীতে পূর্বাপর বন্গ- 
কবিতার আদর । উপন্াস সম্বন্ধে 
মত। পুরাণাদির প্রতি অযথ৷ 
কটাক্ষ সম্বন্ধে দুই 
একটী কথা। 


আমরা এই গ্রন্থে যে সকল দার্শনিক-বিষয় সন্নিবেশিত করিলাম, 
উহা এই গ্রচ্থের পক্ষে কোনও রূপ অনুপযোগী বলিয়। বোধ করি না। 
রাজ-জীবনচরিতে রাঁজনৈতিক-চিত্রণ, বীরের ইতিবৃত্ে যুদ্ধ-বিবরণ 
যেমন প্রয়োজনীয়) শাস্ত্রস্কুল ভারতে দার্শনিক-শক্তি শান্ত্রতত্বে কত 
কৌশল প্রদর্শন করাইতে পারে, দার্শনিকের দীবনে তাহা৷ দেখান 
সেইরূপ প্রয়োজনীয়, ইহা আমারের বিশ্বীদ। এ কারণ, বঙ্গভাষার 
সাধারপ-পাঠকগণের গ্রীতি প্র হইবে কি না) এবিচার না করিয়। 
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পিশাপিপপপপপা 





পেশি 
সপন সপ সি পানী পা, 


শান্জঞগণের রি ঠ করতঃ কতকটা শাস্ত্রীয় কথা ই নথ চা 
বেশিত করিতে হইয়াছে, এবং অনস্তোপায় হইয়া কতকগুলি সংস্ 
ও বৈদিক ভাষা উল্লেখ এবং দার্শনিক সংজ্ঞাপর শবও স্থানে স্থানে 
ব্যবহার করিতে হইয়াছে। ভরস! করি, বঙ্গতাষার পাঠকগণের ইহাতে 
বিরক্তি হইবে না। 

নকল জ্ঞানবান্‌ জাতির ভাষায়ই ছুই শ্রেণীর গ্রন্থ আছে। এক শ্রেনী 
পাঠকের শদ্ধির অনুকূল করিয়া লিখিত। গ্রন্থের অনুকূলে পাঠকের 
শক্তি যাহাতে বর্ধিত হয়, সেই উদ্দেসশ্তে অপরশ্রেণী সংকলিত । প্রথম 
শ্রেণীর গ্রন্থ সাধারণ-পাঠকের প্রীতি সম্পাদনে অধিক উপযোগী; 
দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ অনেকন্থলে গুরূপদেশ-সাপেক্ষ। কিন্তু তাহা 
পাঠকের জ্ঞান-বর্ধন! পক্ষে উক্ত প্রথম-শ্রেণীর গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক- 
কার্ধ্যকারী। বঙ্গভাষার পাঠকগণের মধ্যে অনেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর 
গ্রন্থ অপেক্ষা) প্রথম শ্রেণীর গ্রন্ই অধিক পছন্দ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় 
শ্রেণীর গ্রন্থ বঙ্গভাধার পক্ষে উপকারী ভিন্ন অপকারী হইবে না, এই 
বিশ্বাসেও দার্শনিক বিচার-প্রক্রিয়! আমরা! এই পুস্তকে যথাসম্ভব 
প্রকাশ করিয়াছি । তবে, যে সকল অব্যতিচারী নিয়মের দ্বার দর্শন- 
শান্তর, বিশেষতঃ ন্তায়দর্শন পরিচালিত, তাহা বঙ্গভাষায় প্রকাশ 
করিবার উপায় নাই। শ্রত্যর্থ লইয়! আঞ্গকাল অভিজ্ঞ বিষয়িলোকের 
মধ্যে অনেকে আলোচনা করিতে নমর্থ হইয়াছেন, তাহারই বৈচিত্রা- 
মাত্র এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। কেবল আবশ্তক-বোধে প্ররকত- 
পথে শ্রুতিসমন্বয় হইয়াছে কি না, ইহা অভিজ্ঞগণের নিকট সপ্রমাণ 
করিবার জন্য পদার্থনাধক ছুই চারিটী মাত্র তর্কানুমানের আকার ব্যাস- 
সুত্র ব্যাধ্যা.কালে লিপিবদ্ধ করিতে হইয়াছে। সেগুলির ভিতর কি 
কি বন্ত আছে, ইহ! জাত হইবার ইচ্ছায় বঙ্গভাষার একজনও পাঠক 
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যদি যোগ্য-ব্যক্ির উপদেশ অপেক্ষা! করেন, তাহা তাহার ভ্ঞান- 
ৃদ্ধিরই হেতু হইবে, এবং ভবিষাতে তাহার মুখের দ্বিকে চাহিযা 
কঠিনতর দার্শনিক-সামগ্রী বঙ্গভাষায় প্রকাশ পাইবে। বঙ্গদেশের 
্টায়দর্শন উৎকৃষ্ট সামগ্রী বলিয়া! দেশবাদীর মধ্যে অনেকের ধারণ! 
থাকিতে পারে, কিন্তু কেন উৎকৃষ্ট, তাহ! মকলে হয়তো জ্ঞাত নছেন। 
ক্রমশঃ তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর! বঙ্গতাষার পাঠকগণের একান্তই 
কর্তব্য। কারণ, দেশের গৌরববর্ধক সামগ্রীর মহিমা! সেই দেশবাসী 
প্রত্যেকে বুঝিতে শিক্ষা না করিলে দেশের গৌরব চিরস্থায়ী হইবার 
সম্ভাবনা! থাকে ন|। 

এই স্থলে অপর একটী কথা৷ আমাদের বক্তব্য আছে। অদবৈতবাদ- 
থণ্ড দৃষ্টে ন্যায়রত্ব-মহাশয়কে কেহ যেন শঙ্করাচার্্যের বিদ্বেষী বণিয়! 
স্থির না করেন। দার্শনিকের। জ্ঞাত আছেন, ধিনি যে সম্প্রদায়ের 
অন্তভৃক্তি, তিনি দে সম্পরদবায়ের বিরোধি-মত খণ্ডন করিতে হইলে 
সম্পূর্ণ বিপক্ষতার ভান অবলম্বন করিয়াই সে কাধ্য করিয়া থাকেন। 
শঙ্করাচারধ্যকেও গৌতম-কণাদাদ্ি মহধিগণের উপর পর্য্যস্ত কটাক্ষ 
করিতে হইয়াছে । প্রকৃত কথ! এই, খ্ধিরা বা! ধষিকল্প-ব্যক্তিরা যে 
বিভিন্ন দশনের অষ্টা, সে সমুদয় দশনই উপকারার্থ রচিত হইয়াছে, 
ইহ। ন্টায়রত্ব মহাশয়ের সর্বদর্শন-বিষয়ে মার মীমাংলা। ত্রন্ধের স্বরূপ 
বিষয়ে জ্ঞান দার্শনিক বিচারে হইতে পারে না। তাহা বহু তপন্তা- 
সাধ্য। গৌতম কণাদ্দ বিবেচনা করিয়াছিলেন, শ্রুতি হইতে যখন 
নানা তাৎপর্য বাহির কর! যায়, এবং ব্রদ্ধের স্বরূপ যখন শ্রুতি-সাহায্যে 
বুঝিবার উপায় নাই, তখন শ্রুতির এরূপ তাৎপর্ধ্য আমরা উপদেশ 
করিব যন্ধারা বরহ্ষজ্ঞানের একমাত্র উপান্ন উপাসনা! বিষয়ে লোকের 
মতি দঁ় হইবে। 'দকলই ব্রদ্ধ' এরূপ তত্বকথা শ্রুতি হইতে বাহির 
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করা অপেক্ষা ভেদসিদ্ধিই তাহারা উক্ত উদদেস্ঠ-সাধনে অধিক উপযোগী 
জ্ঞান করিয়াছিলেন । জৈমিনি বিবেচন! করিয়াছিলেন, বর্গ যে সর্ব 
শ্রেষ্ঠ পদার্থ ইহা স্থলভাবে প্রায় সকলেরই জ্ঞান আছে। সেই সর্বশ্রেষ্ট- 
রূপে জ্ঞান আমি যদি যাগ-যজ্ঞ-মন্ত্াদিতে করাইয়া দিতে পারি, তবেই 
জীব ব্রঙ্ধসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবে। বর্ষ বর্গ” করিয়া 
বিপথে পরিভ্রমণ করিলে কোনও ফলই হইবে না। এই উদ্দেশ্রে 
তিনি বলিলেন, “মন্ত্র ব্রহ্ম । আর ব্রহ্ম নাই জানিও।” তিনি 
বিধি প্রত্যয-ঘটিত শ্রুতিবাক্যের প্রামাণ্য গ্রহণ করিলেন। এবং 
তদনুকুলে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া শ্রুতির তাতপর্ধ্য লিপিবদ্ধ করিলেন। 
যেরূপ তাৰে শ্রুতি ব্যাথা! করিলে কোনও অনিষ্ট হইবে না; অথচ 
জীবের প্রকৃত উপকার হইবে, কল আধ্যদর্শনকারই তছুপযোগী 
দর্শন সৃষ্টি করিয়াছেন। খষিগণের কোন্‌ কার্য কি ফল উৎপন্ন 
করিতেছে স্থুলবুদ্ধি বশতঃ আমরা তাহা না বুঝিতে পারি, কিন্ত 
তাহাদের সৎকার্ষ্যের উপকারিতা কোনও না৷ কোনও বিষয়ে কোঁনও 
সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রচ্ছন্নভাবে নিশ্চয়ই সাধিত হইতেছে। খাধিকষ্প- 
শহবরাচার্ধ্যও সেইরূপ কোন" সছুদেশ্তে অট্বৈতবাদ বিস্তার করিয়া 
থাকিবেন। ন্তাররত্ব মহাশয়ের ইহাই বিভিন্ন আর্যদর্শন সম্বন্ধে 
নিরপেক্ষ-মীমাংসা | কিন্ত সমাজে তিনি লোকতঃ ধর্মমত; স্যায়শান্ত্রেরই 
পরিপোষ্টা হইতে বাধ্য । সুতরাং অদ্বৈতবাদী মহোদয়গণ গ্ায়রর 
মহাশয়ের উপর দোষারোপ করিতে পারেন না। 

ায়রত্র মহাশয় 'অদ্বৈতবাদখগুন' নামক গ্রন্থ ব্যতীত, তত্বসার 
জীবতত্ব-নিরূপণ ও শক্তিবাদ-রহস্ত নামক আরও তিন খানি দীর্শ নিক- 
গ্রন্থ এবং রদরত্ব ও কবিতাবলী নামে দুইথানি কবিতাগ্রস্থ প্রণয়ন 
করেন। 'আদ্বৈতবাদথগ্ুন' এবং 'জীবতন্বনিকূগণ' অগ্ভাপি মুদ্রিত 
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হয় নাই। অপর চারিখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হুইয়! পূর্বে অধ্যাপকসমাজে 
,বিতরিত হইয়াছিল। এই ছয়খানি গ্রন্থ ব্যতীত বিদ্বংসভায় আলো- 
চনার উপযোগী অনেক পূর্বপক্ষ, শাস্ত্রীয় গু সন্ধান, জটিল বিষয়ের 
মীমাংসা, বনু প্রচলিত মীমাংসায় দোযোদ্ভাবন পূর্বক সুষ্ঠু ভাবে 
তাঁহার সমাধান, প্রভৃতি বিবিধ বিষয় ন্থায়রত্ব মহাশয় লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। নিজ ছাত্রদিগের মধ্যে সেই সকল গুঢ় বিষের আলোচন! 
করাইয়! থাকেন । ্‌ 

হ্যায়রত্ব মহাশয়ের বঙ্গলাহিত্যের প্রতিও বিশেষ যত্ব আছে। ছাত্র- 
গ্রণের অধ্যাপনা! শেষ হইলে, সন্ধ্যার প্রাকৃকালে যে সময় তিনি 
বন্ধুগণের সহিত বিশ্বাম করেন, সেই সময়ে বাঙ্গাল উপহার-প্রাপ্ত 
পুস্তকসমূহ ছাত্রেরা তাহাকে শুনাইয়৷ থাকে। বাঙ্গালা সংবাদপত্রও 
নিয়মিতরূপে স্যায়রত্র মহাশয় শ্রবণ করেন। ভাল বঙ্গসাহিত্যের 
সমালোচন! পাইলে হ্ঠায়রত্ব মহাশয়কে পরম সন্তোষ প্রকাশ করিতে 
দেখা যায়। তিনি বলেন, দেশীয় সংবাদপত্রগুলিই বঙ্গসাহিত্যের 
পরিপুষ্টি মাধন করিতেছে । 

ন্ায়রত্র মহাশয় বাঙ্গালা রচনা! বিষয়ে আধুনিক রুচি অপেক্ষা 
প্রাচীন রুচির পক্ষপাতী। গগ্ভাংশে বঙ্গমাহিত্য যে অনেক উন্নতি 
লাত করিয়াছে, এ বিষয়ে তাহার মত-দ্বৈধ নাই। বালক-সাধারণে 
নুষ্প্ট মনোভার লিপিবদ্ধ করিতেছে, ভাষ! পূর্বাপেক্ষ। কার্ধ্যকারিণী 
হইয়! দাড়াইয়াছে, এ সকলই তিনি মুক্তকঠে বলিয়া থাঁকেন। কিন্তু 
তিনি মনে করেন, 'বাঙ্গালা কবিতায় পূর্বাপেক্ষা এক্ষণে বহু সৌস্টব- 
হানি হইয়াছে। 

তিনি বলেন, ভাবাংশে নির্ভর করিলেই কবিতা হয় না। 
অগসৌষ্ঠব প্রদর্শন করাও ছন্দোময় শরীরের তাৎপর্য । কবিতা- 
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সনরীর অঙগ-শোভ। প্রকৃত কবির হৃদয়ে এতই জড়িত থাকে যে, 
কেবলমাত্র ক্ষুদ্র অক্ষরের ইতরবিশেষে নহে, অনাকাজিিত অঙ্গে 
বিরাম, অনুচিত অঙ্কে বিরাম-হানি, অসঙ্গত যতি-বিশ্লেষণ প্রভৃতি 
সংঘটিত হইবা মাত্র, প্রন্কৃত কবি মর্ম-বাথা অনুভব করেন। গন্ধ 
যেমন তাবগত বিরাম অপেক্ষা করে, ছন্দের তেমনি অঙ্গগত 
বিরামেরও আবশ্তক আছে। কিমিত্রাক্ষর, কি অমিত্রাক্ষর, সকল 
ছনেই অঙ্গগত শব্দাকাজ্ষার অপেক্ষা করিয়। কবিকে চলিতে 
হইবে। বর্তমান কালের প্রতিষ্ঠিত বঙ্গকবি মাইকেল মধুস্দনের 
কাব্যও, ছন্দোগত এই সকল গুণ হইতে অনেক পরিমাণে বঞ্চিত। 
একভাষার অনুকরণে ভাষান্তরে আকাজ্জ। পরিতৃপ্ত হয় না.। পূর্বে 
কোন" কোন” সংস্কৃত-পর্ডিত সংস্কত-কাব্যের অনুকরণে শ্রদ্ধরা' 
£শারদিলবিক্রীড়িত। প্রভৃতি ছন্দে সময়ে সময়ে বাঙ্গালা-কবিতা রচন! 
করিতেন। তাহা অশ্রারা হইত ।- বাঙ্গালা ছনের শব্গগত খিরান 
চতুর্দশ অক্ষরেও সাধিত হইতে পারে বটে, কিন্তু সে ছন্দে অষ্টমাক্ষরের 
পর অঙ্গগত বিরামের প্রায়শ£ই প্রয়োজনীয়তা আছে। ্থায়রই 
মহাশয় বলেন, অনেক প্রাচীন ছড়া ও বঙ্গকবি হেমচন্ত্রের 'বাঞজিমাৎ 
প্রভৃতি কবিতার হসন্ত' ও “অজন্ত' হিসাবে ধরিলে, অক্ষরের নানাধিকা 
পরিদৃষ্ট হয়। কিন্ত আকাজ্ণ পরিতৃপ্ত হওয়ার তাহাতে ছন্দঃপাত 
নাই। পূর্বে বুল পরিমাণে উত্রুষ্ট পাচালির চলন ছিল। তাহ! 
আাবা-কাবোর' অন্তভূক্তি বলা যাইতে পারে। যেহেতু, ছন্দের 
অনাকাজ্িত অংশে উচ্চারণ-গত এমন বিশ্লেষ রাখিয়া, এবং আকা” 
জ্িত-অংশে হসস্তোচ্চারণাদির দ্বারা অতিরিক্ততার ও প্র )তোচ্চারণাি 
বারা নযুনতার পরিহার পূর্বক; এমন সদর ভাবে এগুলি শুনান হইভ 
যে, ছন্দঃপাত-জন্য বেদনা কাহাকেও অনুভব করিতে হইত ন1। 


নং বিংশ পরিচ্ছেদ। 


কিন্তু পাঠযকাবো ছন্দোগত সকল গুণই পাঠকের লন্ুথে ধরিয়া দিতে 
হুইবে। অতএব চতুর্দশ অক্ষর গুণিয়া গুণিয়। গ্রতি ছত্রে বসাইয়। 
গেলেও, তাহার অঙ্গ-প্রত্াঙ্গের মধ্যে অযথ! স্থানে ছন্দঃপরিসমাপ্তি 
হইয়। না পড়ে এমন ব্যবস্থা করা উচিত। মিত্রাক্ষর ছনের পরিশেষে 
শবালঙ্কারের অনুরোধ থাকায়, আবৃত্তি-কালে শবগত সকল আকাঙ্ষা 
পরিতৃপ্ত করাইয়া, অর্থকালে অর্থগত আকাজ্ষ। অন্বেষণ কর! হইয়! 
থাকে। অমিব্রাক্ষরে সে অনুরোধ না থাকায় অর্থগত আকাজঙ্ার 
বিরামেই শব্দগত বিরাম লইবার নিয়ম। ন্যায়রত্ব মহাশয় বলেন, 
মাইকেল যদি গণিয়া গণিয়। এক এক ছত্রে চতুর্দশ অক্ষর রাখিয়া 
ছত্র-বন্ধন, করার পরিবর্তে, কবিতা-সুন্বরীর যে কোনও অবয়ব গ্রহণ 
করতঃ শবগত আকাজ্া তৃপ্ত করাইয়া অর্থগত বিরাম স্থাপন করিতে 
পারিতেন, তাহা হইলে বরং ছন্দোবন্ধন হইত । 

কেহ কেহ মধুস্দ্দন প্রভৃতির গ্রন্থ পাঠ করিবার সময়, এ তাবে 
শব্দাকাজ্ষার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে চেষ্ট। করেন বটে, কিন্তু 
মধুহ্দন যে নিয়মে অক্ষর-বিন্তাস করতঃ যে ভাবে ছেদ-সন্নিবেশ 
করিয়াছেন, তাহার সহিত গ্রকুতপ্রস্তাবে উক্ত পাঠকগণের পাঠ 
অনেক-স্থলে স্বীয় কল্পনা প্রস্থত ব্যতীত আর কিছুই নহে। অমিত্রাক্ষরে 
যাহাতে ছন্দৌগুণ বর্তে, তদ্বিষয়ে বরং নাটককার গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি 
অধিক লক্ষ রাখিক়্াছেন দেখা যায়। যেহেতু, তাহারা চতুদদশ-অক্ষরে 
নামাত্র অঙ্গব্ধ করিয়া সেই অক্গপ্রত্যঙ্গেররে ভিতর অযথা 
নিয়মে ছন্দংপরিমমাপ্তি করিবার পরিবর্তে, শবগগত আকাঙ্ষার সহিত 
যাহাতে ছন্দৌময় অংশের বিরাম সংস্থ্ থাকে; তদ্বিষয়ে বিশেষরূপে 
চেষ্টা করিয়াছেন। অমিত্রাঞ্ষর-রচয়িত্গণের পক্ষে এ অংশে দৃষ্টি 
রাখ! একটা গ্রধান কর্তব্যের মধ্যে । এতদ্যতীত কোন্‌ বিষয়ে ঈদৃশ 


বিংশ পরিচ্ছো । ২৯৩ 


বা শশপাপাপাস্পীশিপিপিপপশিশিসপী শী পা পিপি 
শপ 


বন্ধন অধিক কার্ধ্যকারী হইবে, কোন্‌ বিষয়ে অন্ত ছনের প্রয়োজন, 
কোন্‌ বিষয়ে গন্ত উপযোগী, রঙ্গমঞ্চে তাহারও তাহারা বাবহার 
দেখাইয়াছেন। তবে, সাহিত্যের উন্নতির জন্ত সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে 
জীবন উৎসর্গ করার পরিবর্তে, অনেক সময় পরমুখাপেক্সী হাই 
এই সম্প্রদায়কে কার্য করিতে হ্ইয়াছে। একারণ, ছন্দোময় অবয়বের 
পূর্বোক্ গুণ সকল তাহারা সকল স্থানে সমাবেশিত করিতে পারেন 
নাই। ছন্দে নাটক লিখিবার আশায় বালকের! যেমন ছন্দোগুণ- 
বিশিষ্ট বন্ধনের পরিবর্তে যথেচ্ছ ছত্রবন্ধন মাএ করিয়। থাকেন, উক্ত 
নাটাকার সম্প্রদায়কে নানা স্থানে সেইরূপ করিয়! ফেলিতে হইয়াছে। 

বল] বাহুলা, আমর! এস্থলে ছন্দোবিষয়ক যে নিয়মের উল্লেখ 
করিলাম, ছন্দের দোষগুণ বিচার করিতে হইলে এ অংশও আলোচা, 
স্যায়রত্রমহাশয়ের ইহাই মত। কেবল এই অংশের উৎকর্ষ অপকর্ষই 
যে কাব্যের উৎকর্ষ অপকর্ষ নির্দেশ করিবার অধিকারী, ইহা তিনি 
বলেন না। আত্মশক্তির বিশেষত্ব দেখাইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে যিনি 
যাহার নিকট যে আনন প্রাপ্ত হইয়াছেন, শক্তিগত তাহার বিশেষত্ব 
সেই আননই তাহার জন্ত রক্ষা করুক; এ সম্বন্ধে হ্যায়রত্ব মহাশয় 
কিছুমাত্র বিবাদী নহেন। অতএব আবগ্তকবোধে অং শবিশেষে ভায়রত্ব 
মহাশয়ের মত লিপিবদ্ধ করা হইল বলিয়া, মধুহদনের উপর তিনি 
উপেক্ষা প্রকাশ করিলেন) ইহা যেন কেহ না মনে করেন। ন্যায়রতর 
মহাশয় গুণের মন্ধগ্রাহী। হেমচন্ত্রের আরিকতা, মনীফিতা, চিপস 
. ও তূরিদৃষ্টি মহ বর্ণনা-পারিপাটা, বহুচরিত্রে নবীনচন্ত্রের তেজস্থি তা ও 
উদদারতা-স্থষ্টি, বহুস্থানে রবীন্ত্রের হৃদয়বত্তা, এ সকলেরই স্তায়রস 
মহা প্রশংমা করিয়া থাকেন। তাই বলিতেছি, তিনি প্রাচীন 
রুচির পক্ষপাতী বলিয়া কম্সিন্কালেও প্রক্কৃত গুণের অবজ্ঞাত। নহেন। 


২৯৪ বিংশ পরিচ্ছেদ । 


কিন্তু তিনি যথেচ্ছতার অবজ্ঞাতা। অভিজ্ঞ হইবার পূর্বেই বঙ্গসাহিত্য- 
সেবীর! অনেকে এক্ষণে ছন্দঃ প্রভৃতি বিষয়ে নানারকম বিভ্রাট 
বাধাইয়! কবিতাদি রচন! করিয়| থাঁকেন। ন্যায়রত্ব মহাশয় সে সকল 
রচনার উৎসাহদাতা নহেন। একদ| সেইরূপ ভাবে রচিত কতকগুলি 
কবিতার শোভা সন্দর্শন করিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বঙ্গভাষার 
উন্নতিসম্বন্ধে নিয়লিখিত সংস্কৃত-গ্লোকটা রচনা করেন। 


লা হয ললীন-জান্ম-হন্বলা লল্যানি ঘন্বান্বলা 

্বীব্যব্যুনযানিতৃভন্বব্ব্যা স্বীনা ভ্তনন্যািনা। 

নান্রানতস্তহদ্ঘ' অ্বাৃলিন ব্য নহীমীহত 

নলা মান্নত হাদি ল ঘন মা অন্রলামালন ॥ 
মন্মার্থ। 


বঙ্গভাষা-মেবকের পাইয়! রচন! 
কবিতা-ললন! কিবা হয়েছে নবীন! 
হায়, কিন্তু বামা-অঙ্গে করি নিরীক্ষণ 
কোথাও হয়েছে সরু, ফুলেছে চরণ ! 
গাত্রে নাহি সে সুবর্ণ অলঙ্কার আর, 
শ্বীতোদর, ঘটেছে ব। উদরী তাহার! 
আহা নব্য! নারী, তবু সম্ভোগেতে মতি 
নাহি হয়) হায় বঙ্গভাষার উন্নতি !! 


অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ সম্বন্ধে হ্তায়রতু মহাশয়ের যেরূপ মত লিখিত হইয়াছে, 
বঙ্গকবি হেমচন্ত্রের অভিপ্রায়ও শেষাবস্থায় এীরূপই হইয়াছিল। 
শেষাবস্থায় তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ ব্যবহার করিতেন না। কাশী- 


বিংশ পরিচ্ছে। ২৯৫ 


ধামে অবপ্থান কালে, দেখিবার জন্ত ন্তায়ব্ত্র-মহাশর়কে তিনি 
নিজের একখানি গ্রস্থাবণি প্রেরথ করেন। তাহাতে অমিত্রাক্ষর 
ছন্দোঘটিত অংশসমূহ বাদ দিয়া, যেষে স্থানে অর্থিকত। সহ 
ছন্দঃপারিপাট্য গ্রকাশ পাইয়াছে, কাব্যের সেই দেই অংশ এবং 
“বাজিমাত, ভারত্োদ্ধার প্রভৃতি খণ্ঁ-কবিত। সকলই গ্ঠায়রত্্ 
মহাশয়ের জন্ত নির্বাচন করিয়া পাঠান। শব্ধাকাক্রার সহিত যোগ!- 
যোগ করিয়! বিরাম সংস্থাপন না করিতে পাঁরিলে, চতুদ্দশ অক্ষরে ছত্র 
সাঁজনি বিফল, এ বিষয়েও তাহার অনুমোদন দেখা গিয়াছিল। শার্ধিক- 
আকাক্ষায় ও বিরামে সম্বন্ধ রক্ষা করতঃ একথানি নাট্যকাব্য রচন! 
করিয়া, কোনও গ্রন্থকার হেমচন্দ্রকে গুনাইবার জন্য কাশীধামে তাহার 
নিকট প্রেরণ করেন। অমিত্রাক্ষরের এরূপ বন্ধনে তিনি তৎকালে 
অধিকতর আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

ঘটনাবৈচিত্রা অপেক্ষ1, ভাষা! ভাব ও বর্ণনাগত-বৈচিত্রোরই গ্কায়- 
রত্ব মহাশয় অধিক পক্ষপাতী । ঘটনাগত-বৈচিত্র্ের প্রভাবে যে সকণ 
পুস্তকের প্রভাব পরিব্যাপ্ত, ঘটনাখলী জ্ঞাত হওয়ার পর মে সকল 
পুস্তক লোকে সর্বদা আর অধায়ন করে না। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারে 
যে গ্রস্থের উৎকর্ষ দিদ্ধ, তাহার অনেকাংশ লোকে মুখস্থ না করিয়া 
থাকিতে পারে না। দাশরথি, রামগ্রসাদ, তুলদীদাস, বিগ্কাপতি, 
চত্তীদাস, গোবিন্দদবাম, রামবন্থু, নিতাই বৈষ্ণব গ্রন্ততির রচন৷ ইহার 
দৃ্টান্ত স্থল। আমর! পূর্বেই বণিয়াছি, বর্তমান সময়ের রুচি'অপেক্ষ! 
প্রাচীন রুচিরই ন্তায়রত্ব মহাশয় কিছু অধিক পক্ষপাতা। এক্সপ 
সমালোচন! সেই রুচিরই ফল বলা যাইতে পারে। 

লৌকিক-ভাবে ঘটনাবলী বর্ণনা অপেক্ষা, পারমার্থিক-বর্ণনারই 
যার মহাশয় আধক পক্ষপাতী, এবং ভাবের মধ্যে বাওসণযভাব ও 


তক্তিভাবের বর্ণনায় তাহার লমধিক অন্থরাগ । . এ কারণ, আমিরসের 
্রষ্থে অথবা বর্তমান উপস্তাদাদি পাঠে তিনি যেরূপ আনদ প্রকাশ 
করেন, ৬দাশরথি প্রভৃতির পাচালী শ্রবণে তদপেক্ষা অধিক আনন্দ 
করেন। টা লি | 

সমালোচক-হিসাবে ভ্ঠাসরত্ব মহাশয় স্বাধীনতার পক্ষপাতী। সাধা- 
রণের সহিত ফোনও বিষয়ে তাহার মতের অনৈক্য হইলে, তিনি 
আত্মমত গোপন করার পরিবর্তে, ক্ষুদ্র কবিতা যোগে এমন সরদ 
ভাবে স্বরূপ বরন! করেন যে, প্রবীণ অভিজ্রগণের চক্ষে তিনি একজন 
উৎকৃষ্ট সমালোচক বলিয়! প্রতিভাত। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, 
মধুহ্দনের ছন্দোবিষায়ণী প্রতিত। স্ায়রত্ব মহাশয়কে কুহক অর্পণ 
করিতে পারে নাই। একদ! কতিপয় যুবক তাহার ধিশ্বাম 
অপনোদন করিবার জন্য তাহাকে 'মেঘনাদবধ' কাব্য গুনাইতে বসে। 
কিছুক্ষণ শুনিলে পর তাহার! স্যায়রত্ব মহাশয়ের মতামত জিজ্ঞান! 
করিল। ন্ঠায়রত্ব মহাশর অধিক কথ! না বলিয়া, হাদিতে হালিতে 
নিয়লিধিত সংস্কৃত-শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন। 


নন্যা মন্তরজ্বলি স্বজন দাহ্যুলা 
নিল্লাম নত্বন্ধনিনা লবমধ্অবন্মা । 
হন্জলপ নৃঘ্বংলিলা নয দন 
" নাই হব লন্ধলননী সবননী হানি ॥ 
মন্মার্থ। 


দ্ু'চরণে আজি হার বর্গ-কবিতার 
মন্তি কি মধুর মিল মধুর বাহার! 






নন মর নবাবনার, 
'নষত্য দেঝ। করে, গ্রাচীনে ন্‌ গা 
চ্রণের শে হয় কতই মর). 
একবার এক নারী করে? আগমন, - 
,ঞক গা. বালায় শোতে, এক পা নূপুরে, 

| নেচে গিয়াছিল বামা, মনে পড়ে ভারে !! * 





একজন | সজাধা-নবী নৈয়া়িক-পণ্ডিতের বজভাষায় বন 
দেখিক্া। পাঠক বিস্মিত হইবেন না। স্তায়রত্ব মহাশয়ের ভটপন্ী 
জন্স্থান।' এ পল্লীতে বহুকালীবধি সংস্কৃতভাষার উন্নতির নিত বন্গ- 
ভাষাবও চার্চা হইয়। আপিতেছে। ছুই একজন নিপুণ বঙ্গভাবার ফবিও 
স্থানে অধ্যাপক-মন্প্রদায়ের মধ্যে জন্মিয়াছিলেন। আমাদের নামা 
জানে) & কবিপণের মধ্যে কাহারও কাহারও বিশেষত্ব ছিল। সেই 
হেতু, কিঞ্ং অগ্রানঙ্গিক হইলেও আমরা পুর্কোক্ত-শ্রেণীর কবির 
মধ্যে *আনন্দচন্ত্রশিরোমণি মহাশয়ের রচিত ছুই একটী কবিত। নিষ্ে 
উদ্ধৃত করিলাম। ভরদা করি, পাঠকের কবিতাগুলি গাঠকালীন 
বিরক্তি হইবে না | 


 শ্র্ষফেরে অবলঘন কক্িয় কবি নিখরাছেন, 7. ... 
পূরণ নিরাকার .. শীবন্ক বাকা 
করিতে গরম উপকার, 





 * মিত্রঙ্ষর ছলোর উতর চরণে শখের মিল থাকে । সেই ফিলগুলিকে মধুন্ধন- 
তত কবিহান্দরীর নিগড়রগে খোদা করিরাছেন। ধঙগীর- পাঠকগণ মেরপ না. 
বৃষিয্লা & মিলগুলিকে কবিতার অলগ্কার বিগ বিশ্বাম রাখেদ, ঠা মহাশবেন 
ইহাই ষে ইচ্ছা, কনিতাটীর ছার। ছলতঃ তাহাও উপদেশ করা হংয়াছে। 1. | 
৩৮ 


২৯৮ বিংশ পরিচ্ছেদ। 





কুষ্রূপে অবতার | দীনবন্ধু গুণাধার, 
ধরি' মনোরঞ্জন আকার! | 
দৃষ্টি-পথে এলে ব্রহ্ধ যোগী ছাড়ে যোগধন্ম, 
| রাজযকর্ম ছাড়িলেন যম, 
ধন্দিষ্ঠ হইল পুষ্ট, তাপিতের গেল কষ্ট) 
নই হ'ল নাস্তিকের ভ্রম! 
সাধু সবে করে, যুক্তি সার করে কৃষ্ণতক্তি। 
মুক্তি হ'ল দাসীর সমান, 
ধু ভক্তিভাবে নয় কতজন ভবে লয় 
কত ভাবে ভাবিয়ে নির্বাণ! 
জরাসিদ্ু আদি জন বৈৰিভাবে দিল মন 
শ্নেহভাবে নন্দ নন্দরাণবী, 
'বুন্দাবলে যত রাখাল স্থহডাবে ভেবে গোপাল 
পরকালে পেলে চক্রপাণি ! 
এইরূপে কত ভাবে কত জন মাধবে ভেবে 
মরে' ভবে নাছি এল আর 
গোপিকা। ভেবে অন্তরে কাম-ভাবে শ্রনাথেছে 
-. ব্রজ্ধভাব পেলে সারাৎসার [! 
এ ক ঙ্+ 
খুহ্-প্রিয়। দৃততীর উক্তি__ 
শুনেছি সই (প্রম সিন্ধু, নাহি ভার কূল, 
অকৃলে ভাসিবে সখি হইবে আকুল! 
খুকু নার গঞ্জন! ভার তরঙ্গ তুফান, 
আতকে কাপিৰে অঙ্গ ঝুরাবি পরাণ, 


ফ্'শি পরিচ্ছেদ ।. ই ৭ ২৯৬ 


অতলম্পর্শ তার পরের মন রাখা 
সেখানে সাতার ভার, ভার বেচে থাকা! 
প্রেমলিত্কু জলে অঙ্গ না হবে শীভল, 
বিরহ-বাঁড়ব তাছে প্রবল অনল! 
সুধার মমান বটে আখির মিলন, 
কলঙ্ক-বিষেতে বেড়া, ন! হবে গ্রহণ! 
সী সা 

“শ্রীরাধার উত্তর-_ 
তুমি নই সুবোধ হ'য়ে অবোধ হ'লে হায়, 
আমার কি আর সে বোধ আছে, গ্রবোধ দিবে কা'য়? 
কুলশীলে আমার কি সই তোমার যন্ত্র বেশি, 
স[ধে কি প্রমাদ্-মাধ করি গে! রূপনি? 
আগে অমন ভাব্তেম কত, মন ছিল সঙ বশ, 
আপ্নার আপ্নি নম্ন-তে। এখন, রয় কেমনে হশ' £ 
পরে মবি বলতে পারে না জেনে পরের প্রাণ। 
পরের পিপাম। পরের ন হয় অনুমান | 
কি জাল! অস্তরে দূতি জানাব কেমনে। 
অঙ্গ জলে যায় হায়, সে অঙ্গ বিছনে ! 
ইচ্ছ। করে পাখী হয়ে শৃন্তে উড়ে যাই, 
শ্তামরার কোথা হায়। কিকূপেতে পাই! 
ইচ্ছ। করে সাগর-পারে করি সই গমন, 
ইচ্ছা করে সাগর ছেচে ভুপি সে রতন! 
ইচ্ছ। করে হারে তারে গাখিয়। সজনি 
জদর মাঝারে রাৰি দিবল-রজনী ! 





বিংশ পরিচ্ছো। টা 


ইচ্ছা করে কুন্তুমে তায় মিশাইয়া মাখি - 
ইচ্ছা করে কাঞ্জল ক'রে কালায় চোখে রাখি। 
ইচ্ছা করে বুক বিদরে” বাহির করে; প্রাণ) 
প্রাণের স্থানে রেখে তারে ত্যজি জাপন প্রাণ! 
ইচ্ছ! সেই জলধরে ধরিয়। সজনি 
প্রেমজলেতে শীতল করি জলস্ত পরাণী ! 
ইচ্ছ! করে শ্তামশরীরে মিশাইয়া যাই, 
ভবে তো বিচ্ছেদ থেদ সকলি এড়াই ! 

% ক শা 


দুতীর পরিহীস-_ | 


কর্বি কি সই, কুলবর্তী করেছে বিধাতা, 
অন্তরে মিশাতে হবে অন্তরের ব্যথা ! 
কুলবতী জনার এমন ইচ্ছা ক'ত নাই, 
ইচ্ছ। তুচ্ছ কত্প' নইলে ঘটিবে বালাই ! 
কুলবতীর প্রেমে ইচ্ছা, দীনের ইচ্ছা ধনে, 
বামনের টা ধ'ত্ে ইচ্ছা, পুর ইচ্ছা রণে! 


 কুজোর ইচ্ছা চিৎ হ'য়ে শোয়, খোড়ার ইচ্ছ। ছোটে, 


বোবার ইচ্ছ। কথ! কর, সতত মুখ ফোটে! 
কাল! করে গুনতে ইচ্ছা; কাপার ইচ্ছ! চায়, 
ইচ্ছা ক*রূলে করুবি কি সই বিধি বারী তায়! 
মুর্খের ইচ্ছা মান বাড়াতে, হুঃখীর ইচ্ছা সুখ; 
চোরে করে ধর্থ ইচ্ছা, সে কেবলি চুক! 
দাড়ের পাখী ইচ্ছা করে উড়ে যায কানন, 


* দে ষেদন বোঝে না পাক.কঠিন বন্ধন! 


বিংশ পরিচ্ছ্ষে। ন্‌ 


তের সুন্দরি তোরে কুলের কুলুপ 
বিধাতা দিয়াছে, ভারে তেটিষে কিন্ধপ ? 
৬৬ ক খর 
অভিফারোগত। নায়িকার প্রতি সখীগণের রহমত. 
একি ধনি। বিনোদিনি ! দেখালি নতুন, 
ভাল ভাল ভালবাসাস্ধ হয়েছ নিপুণ! 
সরোবর অগ্রসর পিপাসা কারণ, 
অ্রমরের অন্যেণে পদ্মিনীর ভ্রমণ! 
চকোরেরে সুধা দিতে ভূমে নাম্ল চা, 
নদ-নদীর কাছে বেতে সমুদ্রের সাধ! 
চাঙকে দেখিতে মেঘের উতৎকচিভ মন, 
ধাচকেরে যেচে বেড়ায় অসূল্য-রতন 
. লৌহ-সন্সিধানে ধায় অয়সকাস্তমণি? 
নারী যায় পুরুষের কাছে তেমতি বাখানি ! 


বঙ্গদেশের প্রধান উপন্তান-লেখক বঙ্গিষমচঞ্জরের উপন্তাস-বিষয়ে 
লেখনী-চাতুর্ষোর স্তায়রদ্ধ মহাশয় সুখ্যাতি করেন? তবে উপস্তাম- 
গ্রন্থ সকল স্থায়রত্ব মহাশয়ের চক্ষে তাদৃশ ছিতকর নছে। উপগ্ালে 
কথঞ্চিৎ উপদেশের জাতাস আছে সতা, কিন্ত প্ররূত প্রস্তাবে, 
উপন্তাস বালক-বালিকাগপণকে অনেকক্ষেত্রে এমন একটী স্থানে 
পৌছিরা দিতে চাছে, যে স্থানে পৌছিলে কোনও জাতি অতি উচ্চ- 
স্থানে উঠিল ভাবিয়! কতাথন্ত হইতে পারে, কিন্তু অন্বঙ্গেশিদ নর. 
নারীগণের পক্ষে সে স্বানে উপনীত হওয়া আরে। অনেক উচ্চস্থান 


০০ 


। পাচালীতে অঙ্গের নুনাধিক) বিষয়ে হাহা যাবা, ধলা হইয়।:ছ। 


৩৪২ বিংশ পরিচ্ছো । 


হইতে নিয়ে লামিয়া আসা ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্তায়রত্ব 
মহ্থাশয়ের বিবেচনায়, পুরাণের কৌশলগুর্ণ উপদেশ বড় হিতকর। 
তাহার বাল্যাবস্থায় স্ত্রীলোকগপকে এ সকল উপদেশপুর্ণ পুরাণাদি পাঠ 
করিতে দ্েখিয়াছেন। বর্তমান সময়ে সে রুচির পরিবর্তন ঘটি- 
দ্লাছে। এক্ষণে স্ত্রীসমাজে বস্কিমবাবুর উপন্তাস, মহাভারত পুরণাদি 
গ্রন্থের স্থান অধিকার করিয়াছে । এখনকার নব্য স্ত্রীলোঁকগণের হাতে 
প্রায় বস্কিমবাবুর বা অপর কোন? উপন্তাস-লেখকের গ্রন্থ আছেই 
আবার কেবল তাহাই নছে। বঙ্কিমচন্ত্রের কৃষ্ণচরিত্র পাঠ করিয়া 
স্রীলোকগণ রুষ্ণচরিত্রের সমালোচনা করিতে. বসে, এবং উক্ত পুস্তকের. 
উপদেশানুসারে মহাভারতাদি গ্রন্থে কতপ্রকার দোষ বাহির করিয়া, 
থাকে। ইহা লক্ষ করিয়া, ন্যায়রত্ব মহাশয়ের মনে হয়, বহ্ছিমবাবু যদি 
উপন্যান-লেখা সমাপ্ত করিয়াই ক্ষান্ত হুইতেন, তাহাহইলে বড় ভাল 
হইত। ইহাতে তাহার. গৌরব অনেকট! অক্গুপ্র থাকিত। পাঠক) 
একবার চিত্ত/ করিবেন, যে মহাভারত ও ভাগৰত হিমালয় হুইতে 
কুমারিক] পর্য্যন্ত, কাশ্রীর হইতে ব্রহ্গদেশের সীমা পর্যন্ত, বিশাল হিন্দু- 
ভূখণ্ডে হিন্দু নর-নারীগণ ন্বর্গমাধক ও মুক্তিগ্রযোজক বোধে পাঠ করিয়া 
থাকেন, যে গ্রন্থের প্রত্যেক অক্ষর আপামর জ্ঞানী তক্কিপৃতচিত্তে পাঠ 
ও শ্রবণ করিয়া, “পুণা সঞ্চয় করিলাম” এই জ্ঞানে কৃতার্থ ও ধন্য হন, 
আত্মবূদ্ধিতে অনঙ্গত বোধ হইলেই সেই মহাভারত ভাগবতাদি গ্রস্থকে 
কথান্ব কথায় “আবাড়ে ““ওপস্তাসিক* “রূপক” ,“অসঙ্গত” 
“অগ্রকৃত” “অতিরজিত” ইত্যাদি যথেচ্ছ বাক্যে বিদ্রপ করা, হর 
বিধন্মা, ন। হয় বাতুলের কার্য্য ব্যতীত আর কি বল! যাইতে পারে? 
'কষচবিত্র' গ্রন্থের সমালোচন! এই পুস্তকের উদ্দেস্ত নহে। স্কায়রত্ব 
মহাশয় এ গ্রন্থের সমালোচন! করিতে কোনও কালেই প্রস্তুত নছেন। 
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সেইজন্য আমরাও এই গ্রন্থের সমালোচনা করিষ ন।।' তবে, , আবগুক- 
বোঁধে সাধারণ ছুই একটী কথা বলির! আমর! এ গ্রসঞ্গের উপ. 
সংহার করিব। 

নিজের বুদ্ধিতে সঙ্গত বোধ হইলেই তাহ! খধিকৃত, এবং নিজে 
বুদ্ধিতে অসঙ্গত বোধ হইলেই তাহা গ্রক্ষিপ্র, যুক্তিপরারপগণের 
এই যুক্তিতে নির্ভর কর! উচিত নহে। প্রঙ্গেপকারেরাও আমাদেরই 
ন্যায় লৌকি কতুদ্ধিসম্পন্ন। যেরূপে প্রক্ষেপ করিলে লৌকি কবুদ্ধিতে 
অসঙ্গত বোধ ন] হয়, কেহ কিছু প্রক্ষেপ করিলে সেইরূপেই এ কার্ধা 
করা সম্ভব। কারণ, ধর! পড়িবার জন্ত কেহুই গ্রক্ষেপ করেনা। 
অতএব লৌকিক-বুদ্ধিতে যাহা সঙ্গত বোধ হর, গ্রক্গিপ্ত থাকিলে 
তাহার ভিতরেও থাকিতে পারে । যখন লোকবুদ্ধির অতীত কার্যাধলী 
বর্ণনা না! করাই তাহাদের পক্ষে অধিকসস্ভব, তখন অধৌকীক কাধ্যা- 
বলী নির্ভীক মহধিগণেরই রচিত, লৌবিক-যুক্ি পরায়পগণের পক্ষে 
ইহাই তে বিশ্বাস কর! উচিত। স্ৃলকথ! এই, শ্বধর্পরায়ণ মছাজন- 
পরম্পরার শ্রদ্ধা অশ্রন্ায় দৃ্টি করিয়া, দীর্ঘকাল শাস্্রমীযাংসা-নবীতি 
অনুণীলন করিয়া এবং ধরে জীবন উৎসর্গ করিয়া, তৎপয়ে ধর্শগ্রনথ 
শীমাংসায় হস্তার্পণ কর! উচিত, ইহাই স্তার়রর মহাশয় বিষেচন] 
করেন। খধ্ক কু শব্দে পর্যন্ত অসামঞ্নত বাহির হইলে “শক্ষি” 
“ক্ষণ” গ্রভৃতি কত প্রকার মীমাংসা-কোৌশল শান্্রকারের! প্রশন 
করাইলেন, কিন্তু আমমবৃদ্ধিতে অসঙ্গত. বোধ হইব মার প্রঙ্িপ 
বলিয়া! ঘোষপ। করিবার পদ্ধতি কোনও প্রকৃত শান্্র্ং অবলখন 
করেন নাই। 

দবেবণীণা ও ঈশ্বরণীল! লৌকিক-বুদ্ধিয অতীত। অলৌকিক 
কারধ্যকারিত্ই & নকল লীগার সৌন্দধ্য। যোগবলে মহষির। এ মকণ 
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পিপিপি পিন পাপী 


জানিতে পারিতেন। এ কারণ, লৌক্ষিক-বৃদ্ধিতে যা! অনঙ্গত মনে 
হয়, খবি-বুদ্ধিতে তাহ সঙ্গত। তগবৎ-লীলাদিতে শ্রদ্ধা শিক্ষ! দিবার 
জন্যই খবিদিগের জন্ম এবং মহাভারতানি গ্রন্থের হাট । শ্র্ধ। যে-কি 
অমূলা গুণ, তাহা! লিখিবার শক্তি জামাদের নাই। সেই শ্রদ্ধার ষে 
মহাভারত-তাঁগবতাদি গ্রন্থ হইতে উৎপত্ভি, ষে গ্রন্থাদি হইতে সেই 
শরদ্ধাআোতঃ বড ত হইয়। আর্ধযজগতে ব্যাপ্ত হইঞ্জ। পড়িয়াছে, তাহাতে 
অনামঞজন্ত ব| প্রক্ষিপ্ততা দোষ অর্পণ কর! যে কি ভ্রমজনক, তাহ! 
স্কায়রত্ধ মহাশয়েখ কল্পনায় আসে না। তিনি বলেন, জমি আজীবন 
ধর্মগ্রন্থ নকল অন্থণীলন করিয়! অশীতিবর্ষে উপনীত হইতে চপিলাম, 
তথাপি কমন! করিয়াও বুঝিতে পানি না, মহাভারতাদি গ্রন্থের 
একছত্রেও অসামঞ্জন্ত আছে কি না। 

মহাভারতারদির উপর কটাক্ষ দৃষ্টি করিয়া! ভায়রত্ব মহাশয় যে 
কেবল এই বৃদ্ধাবস্থায়ই কাতর) তাহা নছে। যাবৎকাল কষ্ণচরিত্র বা 
তাধৃশ গ্রন্থ প্রচায় হইয়াছে, তাবৎকাল তিনি ছুঃখিত। বন্ধিমচন্ত্ 
ককচরিত্রের, উপক্রমে লিখিয়াছেন 


_ আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়। দৃঢ় বিশ্বাস 
__ ক্করি। পাশ্চাত্যশিক্ষার পরিণাম আমার এই হই- 
যাছে যে, সে বিশ্বাস দৃ়ীভূত হইয়াছে। % %& %। 
তাই আমি ইয়োরোপীয় মতেরও প্রতিবাদে প্রনৃত্ত। 

হাদের কাছে বিলাতী সব ভাল, ধাহার৷ ইন্তক 
বিলাতী পণ্ডিত, লাগাষেৎ বিলাতী কুকুর, সকলেরই 

' সেবা করেন, ক & তাহাদের আমি কিছু করিতে 
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পারিৰ না। কিন্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে 
অনেকেই সত্যপ্রিয় ও দেশবতসল। বরা জন্য 
লিখিব। 


এইরূপে ইয়োরোগীয় মতের প্রতিবাদে ও ধর্থ্রান্থসংস্থাপনে 
ব্রতী হইয়! বন্ধিমচন্ত্র যে ভাবে কার্য সম্পাদন করিয়াছেন, কোনও 
সময় তাহা! শ্রবণ করির। ন্যায়রর মহাশয় বলেন, “উপন্ভাস-লেখায় এবং 
ক্রাহ্মণপণ্ডিত-বিছ্েষে বঙ্ধিমচন্দ্র যেরূপ দক্ষ, ধর্মগ্রস্ব-সংস্থাপনে সেরূপ 
কোনও দক্ষতা প্রকাশ করিতে পারেন নাই ।”, বদ্ধিমচন্দ্রের বাদ- 
লিরাদপ্রণালী এবং ধন্মগ্রন্থসংস্থাপন-কৌশল কিরূপ হাশ্তজনক, স্ায়- 
রত্বু মহাশয়ের রচিত নিন্নলিখিত সংস্কত-গলোক গুলির বারা তাহা সম্যক 
রূপে প্রকাশ পাইতেছে। 


ভমিজ্নঘষানী ভ্যলক্ৰ ভিলমিক অজ্পাত্যন ম্মিপ্রিন- 
কন্স প্রিমন্ল আাব্ললিন্বর সপ্িমমলহৃহত্থ: | 
নহৃ লী নত্নলা মনন্তু লবনালাজ্া স্থিমাব্লারিন 
সাব্রস্বকমিনিদন্ীঘিঘ্বর লালীন নীৰ্‌ নব ॥ 
মন্মার্থ। 

মণ্ডো বসে জল ঢেলে করিছ তপণ 

পরলোকে সুখা হবে মৃতব্ক্িগণ, 

এ কথা মনেতে মোর ন| লয় সঙ্গত, 

শান্েতে প্রক্ষিপ্ত হস ক্ষিপ্তের রচিত। 

হেন সুমীমাংল। বদি রুহিম্বাছে বে, 

আর কেন? শাস্ত্রে তবে শ্রদ্ধা কর দ্বে। 
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না লইও কু আর যুক্তি বিলাতীপর, 
'আছে কি মীমাংসা-বোধ পাশ্চাত্য-জাতির ? 
সুন্লিষ্তম্ব হযল্যু হযজল অক্কী স্বতি-ন্যমব্া 
কি ব্রযারি লযন্ষং নিছিলন্ব: সঘ্িমনলল্ঘর্ । 
লু লী হন্্যলা মবন্যু মবলালাব্তা স্কি যাঘনীবিবী 
আহ্স্ব ₹লিনিগহীঘনিঘ্বব আনীন নী লহ ॥ 


মর্মার্থ । 
মৃত্তিকা-প্রস্তরে কর দবেবতা-অর্চন 
বহি মাঝে করিতেছ হবিঃ-বিক্ষেপণ, 
ইহা স্বর্গে তুলে দেবে বুদ্ধিতে না ধরে, 
প্রক্ষিপ্ত নিশ্চয় তবে, রচে ক্ষিপ্ত নরে। 
হেন স্থুমীমাংস! ঘদি রহিয়াছে ভবে, 
আর কেন? শাস্ত্রে তবে শ্রদ্ধা কর সবে। 
না লইও কু আর যুক্তি বিলাতীর, 
হ্মাছে কি মীনাংসা-বোধ পাশ্চাত্যজাতির ? 
জন্তু জমলা জবাি-হক্িন ম্যাঘাহসুন্যঙ্কং 
অহ্যাক্ষ হহৃলিষ্স লিজযকজহ না নব্মবহাঁসলা। 
মহ্‌ মী নিচ্কয়লা সনন্থ ম্লামাহ্যা স্থিমাব্নীতিন 
সাহস বলিলি-সতীঘনিত্তং জানান লুদ্কাঘর্ন ॥ 
মন্মার্থ। 
নিরাক।র ব্রদ্ধ তিনি, হন্ত পদ নাই, 
চ&। নাই, শর্ট বু বণিতেছ ভাই। 
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যে জাতিই বল এই অসঙ্গত-বাণী 

নুবিশ্বযনকর ব'লে আমি মনে মানি। 
অতএব গুন ভাই, প্রক্ষির এ কখা, 

যে যার শান্ত্েতে শ্রদ্ধ! ছাড়িও ন বৃখা। 

শাস্ত্রের মীমাংসা-রীতি যে জাতি না জানে 

মূর্ধাধম সেই জাতি জেন' মনে মনে॥ 


হি মঙ্জা: লি নুহহিনি ঘা, ছনান্বইমীরধ 
নী বক্মাম্যমিক অন্বী মল মহল নঘাক্ত লীজাহ্ারী। 
মিদ্বান্মছিঘা লয়া বিহবিনাহ্‌ মুযারিব ্বাক্,ম 


সাব্বক্মান-ঘধভ্-ঘিতিন-ঘলা অক্রুহমবীকআহিলা | 
মন্ার্থ। 


শান্রে মোত্র যেবিশ্বাস বালে নাছি ছিল, 
শিক্ষা-গুণে একে একে নব উপজিল। 
বিলাতী-পণ্ডিত হ'তে যে বোধবিধুর, 

সেবা করে লাগায়েৎ বিলাতী-কুকধুর, 

যে পৃত মীমাংসা! আমি করিলাম ভাই, 

মে জন মানিবে ইহা, এ বিশ্বাস নাই। 
জাতে আছে; ধাতে আছে? যেসকল লোক, 
তাছাদেরি তরে মোয় মীমাংসার প্লোক ॥ 


কুষণচরিত্রাদির তায় গ্রন্থের কলে, বালকেও নময়ে লময়ে বাযাদের, 
উপর কটাক্ষ করে। ভায়রহ মহাশর বঙ্গমাহিত্যের উন্নতিতে আনন্দ 


৩৪৮ বিংশ পরিচ্ছে। 


হলেও সময়ে দময়ে আক্ষেপের সহিত বলিয়। থাকেন, যে বঙ্গ- 
সাহিতযোর পূর্ণোরতির ফল ব্যাসের উপর বালকের কটাক্ষ, তাহার 
উদ্নতি সর্বাংশে মঙ্গপরিধায়ক নহে। নিম্নলিখিত গ্লোকটা তাহার 
মনের সেই ভাবের ব্যঞ্জক। 


নিহ্বাধ্মাঘমঘাহ্য নামজহমালাজ্াত্যন্‌ লন্মণ 
স্যার আ্বীবল ঘৰ ভমনু নালাওপি জান্ক্মলান্‌। 
বিত্যাহত্যন্বইলইবিন সই ান্বাধ্ঘনা ক্সাঘন 
হাক্সজ যুহনা মনা যুক্যনা ক্কা নত্ানানন ॥ 


মর্মার্থ । 


হায়! তব রস-পানে বিদযাচর্চা ছেড়ে, 
শিশুর! অবজ্ঞ1 করে ব্যার-ভার্গবেরে! 
মনে হ'লে কোন? কথা, গ্রকাশিতে নাই, 
কি বিদ্বান্‌, কিবা মূর্খ, আচীর্ধা সবাই! 
, গুরুর গুরুত। আর খাটে না সম্প্রতি, 
কি করিলে হায়) বঙ্গভাষার উন্নতি !| 
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গ্রন্ষহিহস্প পন্বিচ্ছে। 


সা িপ্পতিতি 00000 


উচ্ছল ধর্থাহুষ্ঠাতা, অনধিকারী - ধর্মবককা, 
বঙ্গীয় বিদ্বৎসমাজের বিদ্বেষ! গ্রভৃতির প্রতি 
গ্লেষছলে ভূরি উপদেশ। প্রাচীন 
ও আধুনিক সমাজের চিত্র। 
উপমংহার | 


] | পি ৩ এরর রা পা টা 
। এ ৮1৭ : 
& ১১০ 


এর 


ধর্ঘকারধ্য-সমালোচক হিমাবে, স্যার মহাশয়ের অভিপ্রায় এই, 
হিনূর কোনও অনুষ্ঠান যেন শাস্ের সহিত অনৈক্য করিয়া সম্পন্ন কর! 
না হয়। সন্ধ্যাপৃজাদি-সকলনিতাকার্যা-বজ্জিত একটী বিষযী লোক) 
কোনও উপায়ে কিছু কিছু আদন-প্রাণায়ম শিক্ষা করিয়া অবৈধ 
সময়ে অতি অবৈধ-ডাবে এ সকল অনুশুলন করিতেন । কাণ ধানে 
কোন' কোন' ভিক্ষুক, সন্াসি-বেশে সকল আপনা প্রদশন 
করাইয়। তিক্ষাঙ্জন পধ্যন্ত করিয়া থাকে। বধ অধিকার মতে 
যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠান করার পরিবঞ্ডে। ধাহার! অবৈধ-ভাবে ও সকল 
আসন-গ্রাণার়ম অভ্যাসে ব্স্ত, “কানীথণ্ড” প্রতি ধনগ্রছথে ব্যাসছে ৭ 
তাহাদের বিশেষ নিন্দ। করিয়াছেন। সকার মহাশয়ও ঠাহাদিগকে 
লক্ষ্য করিয় লিখিয়াছেন, 

ধর স্বীনতিদ্রালঘীন-ননধী হামা ঘন ঘামিলা 

নহ্যান: হায় হব, লন্ত ও ম্বাধাহবীঘাজর্স । 


৩১৪ রি পরিচ্ছেঘ। 


কপ শি নাপিত পপি টিপা পপ পাপ ৯ ১ম 


্বীনা শাবি ষহ্ বিশিবন অস্িজন.ন. তব 
' নীজি লক্গনইম জুক্ক্ষবিতী নাহিনক্বাবন। & 


মর্মার্থ । | 
শ্বাসরোধ আসনাকি ক্রিয়! অবান্তর, 
ভাঁনিও পরম-যোগ নহে ইহা নর | 
যথাশান্ত্র এসকল কে আচরণ, 
জগতে নিষ্পাপ চিত্ত হইবে যখন, 
্রঙ্ধ লনে সেই চিত্তে ঘটিলে সংযোগ 
তাছাই পরম ধন, যোগীদের যোগ,। 
অনুষ্ঠানে নাছি ্ক্য শাস্ত্রের সহিত, 
বন্ধে ভাবে, চিন্বা! কিন্ত বিধি-বিগহিত, 
এ হেন অবৈধ-ভাবে যে মানব্দল, 
ক্রিয়া করে শ্বেচ্ছামত ভবে অবিরল, 
কুস্তকে কুস্তীর তা'র! লয় মোর হৃদ, 
আসনেতে কন্তো করে পলোয়ান্‌ বেদে !! 


এইরপে স্ঠায়রত্ব মহাশয়ের চরিতাবলী অদ্বেষণ করিলে জানা 
যায়, বছ উচ্ছঙ্খল কাধ্যেই চিরদিন তিনি তীক্ষ দৃষ্টি রাখিয়া আিয়া- 
ছেন। এই যে অনাচারী, অভোঙ্গ্যতোজী, অস্প্শ্া-ব্যক্তিগণ ইউরোপ 
আমেরিক! গ্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করতঃ) হিন্দুধর্মবক1 রূপে হিন্দুধর্থ্বোপ- 
দেশ করতঃ বছ লোককে ভূলাইতেছেন, ন্তাররত্ব মহাশয় ইহা একটা 
প্রহসন মনে করেন। ধর্ছোপদেশ করিতে হইলে তাহারা সদাচারী, 
সংযস্তাহারী, ত্রিকালীন আহ্ছিক-পৃ্ত হৌন, এই উদ্ধেস্তেই বোধহয় 
স্তাররহ মহাশয় লিখিয়াছেন, 


একবিংশ পরিছেন। ৩১১ 


১১৬৪: এ দান লব পপি 


বন্ধ অন্ দহত্ক্বন্থনমঘি মন্জ দ্দিবন্াহিজ 

অজ বক্মাললীজ্ঘমীজনমলাংয্যন্মদ্বযা ঘন জর্মী। 

যস্ক' জনতির্ব ঘহা নব জকাত্াহা ন হৃব্যমহা: 

ভবন বিব্যু ল ঘধ্ঘণ নব নত ঘা হঝন হাত্ববরা॥ 
মন্্ার্ঘ। 


ছাড়িয়াছ দেব-সেবা, জিসন্ধ-খন্দমা। 
তাহ। সহা হয় প্রাণে, লাগে না বেদন!। 
নিপ্নত কই কর অভোঞ্য-ভোজল, 
তাহাতেও প্রাণে আমি ন। পাই বেঙ্ধন। 
ছেড়ে যত অনুষ্ঠান, ঘোর কঙ্গাচায়ে 
কালযাপ' নিরন্তর, তা'ও নেত্রে হেরে 
ওহে সুধী লহ হয় প্রাণে সমুদয়, 

একটী আমার প্রাণে সঙ্থ নাহি হর। 
ধশ্ম উপদেশ ছলে তুমি দন্ত করে 
ঘক্তত! করিয়া ঘোত্' তূলাইয়! দরে, 
পাপ-মুখে বাচালতা গুনে অনিবার 
গ্রাণে বড় বাজে, হয় অনহ আদার 1! 


ধাহার! বঙ্গীয়-বিদ্বংমমাজ শিথিল করিবার জর আবিভূতি, তাহায়ের 
উপর স্ঠায়রদ্ু মহাশয়ের উক্তি জারও কর্কশ। সমগ্র ঘর্শনশাস্থের 
অধ্িমজ্জা দ্বারা যে অন্ুমানখণ্ডাদি প্রণয়ন করিয়া দেনয় প্রাচীন 
আচার্যাগণ বঙ্গীর-বিদ্বংসদাঞকে বস্ত-আাবরণে আবৃত করিস। রাখিয়া 
গিাছেন, সেই অগুমানধগাধির উপর কোনও কোনও অগরশির্গিত 


৩১২ একবিংশ পরিচ্ছেদ । 


পাপা 


আধুনিক ব্যক্তি এক্ষণে কিরূপ মাক্রোশ প্রকাশ করেন, তাহার 
আভাদ এই গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে আমর! দিয়। আসিয়াছি। স্বদেশদ্রোহী 
এই নকল ধুষ্টবাক্তিকে কখন কথন বলিতে শুনা যায় “অনুমান- 
থগুটী অসার সামগ্রা। ইহা! ““ঘটত্ব” “পটত্ব'” “অবচ্ছেদ কতা? 
“নিরূপকতা” এই চাটা কথ| লইয়া গলাবাজি করিবার শাসন্ত্র।” 
স্বতিশক্তি-প্রভাবে এই সকল শিক্ষাভিমানী আধুনিক-বাক্তি এক 
একটা জগন্নাথতর্কপঞ্চানন-বিশেষ। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, ইংরাপ্ি 
ভাষা ন! বুঝিলেও, একবার দুই মাহেবকে ইংরাজিতে পরম্পর গাপি- 
বর্ষণ করিতে গুনিয়া আদালতে অবিকল সেই ইংরাজি কথাগুলি 
আবৃত্তি করিয়া আদিয়াছিপেন। তবে, তিনি বুদ্ধিবলে সমীজ বন্ধন 
করিয়। গরিয়াছেন। নব্য-অগন্লাথতর্কপধশননদিগের তীক্ষবুদ্ধির প্রভাব 
বঙ্গীয়-মমাজকে সকল শান্ত্রীয়-শক্তি হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলিবে। 
বৃথা শিক্ষাভিমানী কুশিক্ষিতগণের স্বরূপ-বর্ণনা স্তায়রত্ব মহাশয় একদ! 
কয়েকজন ভদ্রলোকের নিকট বড় সুন্দর তাবে করিয়াছিলেন। যথা; 








কালা সন্বন্ুন্্যনজ্ছন্ববঘা ঘ জ' ভ্বিনীত হা 
লবলা হযাননহ্রলনধানিশী ভ্রন্লা: হযাহৃল্পলা: | 
নিক্ষান সমনকিহজ্বিন্বললা: জুমত্মমজ: বলা 
না লিন্ল লবলীমমল্মহলহা: হবনাস্্বত্বামহা: ॥ 
মন্মার্থ। 

“পচ' ভু” 'গচ্ছ' শব ব্যাথ্য। করে' ভবে 

মনে মনে আপনারে বুহুস্পতি ভেবে, 

দশনের তত্বৃহি করিবার আশে 

যেজন বিরাগ করে পয়োধর বেশে, 


একবিংশ পরিচ্ছেষ। ৩১৩ 


হে স্থবোধ ! স্থিরভাষে ভাব একবার 
কা'র সনে তুল! মোর! দিতে পারি তার, 
যেই ভেক বাপ ক্করে কৃপের মাঝারে, 
কতু সাধ্য নহে যার উঠিতে উপরে, 
অনস্ত সাগর-শোভ! সে বুবিতে গেলে 
তারি সনে একমাত্র যোগ্য তুল। মেলে । 
সেবা-বিস্তা শিক্ষা! করে” আছ মেব! লয়ে 
শান্্-তবে ইচ্ছামত কি কান বকিয়ে? 
“পচ” 'ভূঙ্ঞ। গচ্ছ' এই তিন লয়ে থাক", 
পাক কর, থাও, যাও, বাজে কথা রাখ। 


বল্নহ: জনিজ্বভযুঙ্লিনিবব: অলঘ্য মাহলাকজরঘি 
বানালান্িজযাপ ঘন্যু জনয: জহাজু লক্ানুল। 
জিন্ব্রনন্মস্থবইন নিল্ললস্তনা লি:ঘাহবান্লিক্হ- 
লালন নত্কনিহ নহয্হনি অন্‌ লক্ববদন্বাহ্ললী ॥ 


মন্মার্থ। 

শান্সোক্-উপায়ে সৎ তর্ক-তাল ধরে 
শাস্্কার-গ্রদশিত যুক্ি অগুসারে, 
সুগভীর শাস্ত্-দিক্ু করিয়া! মন্থন, 
এই ধরাতল মাঝে যে পবিজ্জঞ্জন, 
লরুল বাতরালী দিয়া ঢালিতে সক্ষষ 
পরকর্ণে তবানৃত অতি মনোরম, 
তত্ব উপদেশ করা তারে শোভা পার, 
কিনব কি আ্চর্ধা দেখ হ'তেছে ধরায়, 

8৬ 





৩১৪ একবিংশ পরিচ্ছেদ । 


পপ পাপা 


কোন” বন্ত নাই গুধু বাক্য-রাশি ঢেলে 
শিখিয়া বাঙ্গালা-কথা তত্ব-কথ! বলে !! 


স্বর যাশ্তঘমান্ঘনামূনদ্বন্ বৃষ্বদ্মনন্ধীতনী 

অহ্যা ীন-পীৰ-জিত্বলিনয: দান: ঘহা ঙ্গীভনি। 
মার্ন নন্ব ন্বুতৃহনাষ্ ল জহাচ্যান্ধতযল ঘন্ম- 
হালীত্র বত ভ্ন্ধনা নলুষ্থলা জ্জান্যাহিকিত্বী্ন | 


মর্মর্ঘ। 


তর্করূপ যে বিষম দুর্গম অটবী 

দেয় সাধু-সমাদূত অমৃত-পদবী, 

যে কানন আলোড়িয়া মহাস্থ্ধীগণ, 
ছজ্জয় মৃগেন্ত্র ্ূপে করে বিচরণ, 
কাব্য-আদি কচ্টা-বনে যেই জীবগণ, 
ক্রাড়। ক'রে চিরদিন কাটায় জীবন, 
তাহারা কেমনে যাবে সে কাননে হায়, 
কণেও শোনেনি বস্ত কিবা তাহে রয়! 


এক্ষণে আর পগিত-মোহজনক শান্্রীয়ততক নাই। শাস্ত্রাংশ 
লৌকিক-ভাবে কাগন্জ-পত্বে লিখিয়া ও বক্তৃতা দ্বারা বিষয়িলোককে 
তুপাইয়। নবীন-শিক্ষিতের আপনাদের এবং আপনাদের সিদ্ধান্তের 
সারবন্তা উপলব্ধি করিতেছে । বিছ্বৎসভায় বিগ্ভার পরিচয় না দিয়! 
এইক্সপ কাগজে পত্রে বিষয্িলোফের মাঝে আস্ফালন করিবার 
প্রয়ামও দ্বেশীয় নবশিক্ষিতগণকে ক্রমশঃ শাস্থীয়-শক্তি হইতে বিচু/ত 
কারয়। ধিভেছে। প্রক্ভ অভিজ্ঞগণের অনাদূত কতকগুলো বাগ্জাল 


বির পরিচ্ছেদ। ৩১৫ 


১ পপি দিবি পাশাপাশি ০০০০০ 


লইয়। একদা! করি বিবিনো মধো কোনও নিক্জাতি। 
মানীকে আক্ষালন করিতে দেঁখিয়! তারররমহাপর নিমপিখিত- 
মহুপদেশপৃর্ণ কবিতাটা রচন৷ করেন। 


ববাবাকইঈনতনন্সহমজ্জ ! অমা যা মীমিনা ঘষ্তিন: 
মন্ষিপ্বত্‌ হমবথীৰ্‌ ! লল্ল মমল: ম্যান জম দীষ্বঘ। 
ঘা যী হুঘলমন্মা্বয়মদি লী ানানি নন্ননিশ্বা 
অল্ুনস্মবধ্যল মাহহঘনদ্্রান আহামী অয | 


মন্ম্ার্থ। 
ওহে বাগ্ী। মনে পড়ে দেখিয়া তোমারে, 
নাটকের নট যেন হাত মুখ নাড়ে! 
বস্ত কিছু আছে তব জানযার্দ প্রি, 
গুন হে আমার বাকা, পঞিতের বার! 
প্চিতের মতা মাঝে হয়ে উপনীত, 
তাদের করিও মুগ্ধ, ক'র পরাজিঠ। 
দশনের কিছু মন যাহারা বোঝে ন। 
যাদের করেছে বিজ্ঞ আপন কনা, 
গনিয় তাদের সাথে দশনের বাদ 
মনে পড়ে শরতের মেঘের নিনাদ।! 


হায়ররমহাশয় মনে করেন, আধাশান্লমূহ পাম্চাতা-নিরমে শিক্ষ! 
করিলে উত্তম শিক্ষা হয় না। দেশীর ধনবালেরা কেছ শান্তরক্ষায় 
মনোযোগী হইলে তিনি যেন চতৃম্পাঠার নিয়াদ শিক্ষার বাথ?! 
করেন, ইহাই ভ্ঠায়রহ মহাশয়ের ইচ্ছা । সেক্জপ করিতে €ইলে। 


৩১৬ একবিংশ পরিচ্ছে। 


টিসি 





াপসপপাসপ শা পীীশিগিলপিল পতিত পাপী শাাপাশাীশিাপাপািপপীশিপিীপিশিপিপপীপি সী 


তিন্ন বিভাগ প্রস্তুত করিতে হইবে। পল্লবগ্রাহী অধ্যাপক নিষুক্ত 
ন| করিয়া, প্রত্যেক বিভাগে কৃতশ্রম সুধী অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে 
হইবে। নানা বিষয়ের ভার মন্তকে অর্পণ করিবার পরিবর্তে, 
ছারগণ এক বিষয়েই আগ্ঠোপাস্ত যাহাতে গাচরূপে চিন্তা করিতে 
পারেন, তাহার অবসর দিতে হুইবে। কেবল অধায়নে শান্ত্জ্ 
হওয়। যায় না। শাস্ত্রীয-সমাজের একজন অদ্বিতীয় নেত। 
রঘুনাথশিরোমণি লিখিয়াছেন “অধায়ন ভাবনাভ্যাং সারং নির্ণীয় 
নিখিল-তন্ত্রাগাং। দীধিতিমধিচিন্তামণিস্তনৃতে তার্কিক-শিরোমণিঃ 
শ্রমান্‌।” দর্শন-শান্ত্রের অন্যতম নেতা মনীষিচুড়ামণি গদাধর 
তট্টাচার্ধ্য লিখিয়াছেন “পাঠো বৃথ। চিন্তনমন্তররেণ।” ৬মহতব্টাদ্‌, 
৬এসরকুমার ঠাকুর প্রস্তুতি যে সকল বিগ্যোৎসাহী গ্রাচীন-ধনবানের 
বিষয় ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, এইরূপ নকল বিষয়েই দৃষ্টি রাখিয়] 
তাছারা বিগ্ভামন্দিরাদি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান সময়েও 
মুশিদাবাদের দেশ-হিতৈষিণী বিদ্বৎংপালিশী রাণী শ্রীমতী আম্নাকালী 
দেবী প্রস্ততি দুরদশিনী ও দূরদর্শিগণ পূর্বোক্ত নিয়ম সকল সব্দতো- 
ভাবে রক্ষা করিয়া দেশীয় বিদ্যার বিস্তার করিতেছেন। পাশ্চাতা- 
নিয়মে আলোচিত শাস্ত্রের কিরূপ ছুর্দীশা হয়) তাহা শিম্নলিখিত সংস্কৃত- 
শ্লোকটীর দ্বার! স্তায়রদ্র মহাশয় কোনও সময় অদ্ভুত ভাবে ৰর্ণন। 
করিয়াছিলেন। 


অন্বীঘ্বারিজমাব্নী আনিলতী ন্বাধী যলাবালিলী 
হানীলানঘনীলি হীহলবনী দাস্বান্ঘনিত্বালয | 
অন্ধি: ঘত্বনিঘন্বনি: জ্মনিলি: ঝঘানিনা লায়ো 
স্বা্কা ভূনসঘহা হালি তব জঘ বিল্বাঘিজ্ধ্তাম্সিলা | 


একবিংশ পরিচ্ছো । ৩১৭ 


মর্মার্থ । 
সভারে নেহারে যদি বিদ্বৎ-স্কুল 
অধুন] যতেক শান্তর কেদেই আকুল! 
সভায় প্রবেশি তার! সকরুণ ভাষে 
পরিচয় দিতে থাকে বিদ্বানের পাশে, 
“পাশ্চাত্যের বিগ্ভালয়ে পাশ্চাতা-প্রথায় 
ক্রমশঃ হ'তেছে দেখ কি দুর্দশা হায়! 
নব শক গেছে ঘুচে, নড়াচড়। ভার, 
ভাবি শ্ুধু কি হ'বে গে? কি হ'বে এবার! 
কেমনে আমর! আর নৃতাপর1 হ'য়ে 
বিদ্যার্থি-যুবার আহা কঠ আলিগিয়ে, 
পূর্বমত সতা মাঝে করিব বিহার, 
বল গে! মোদের ছুঃখ থুচিবে কি আর?” 
মভায় গেলেই এই মন্মতেদি-থেদে 
শ্বতি-তক যত শান্তর ডাক ছেড়ে কাদে !! 


্যাগর্ব মহাশয়ের কাশীবাগ উপলক্ষ করিয়া ষ্টার পূর্সাচরিত 
ভীবনবত্ান্ত বিবৃত হইল। এইখানেই আমরা পাঠকগণের দিকট 
বিদায় লইতেছি। বর্ধমান-মমাজের ঈম্পর্ণ রোচক করিয়া স্যাওয়র 
মহাশয়ের দিদ্ধান্ত কল এই গ্রন্থে আমরা বিবৃত করিতে পাজি নাই। 
ন্যায়রর্মহাশয় নিংশ্বার্থ-ভাবে লম্পর্ণ খধি-নিযমে আসসত প্রকাশ 
করিয়াছেন। মহ্ধিরা, সর্বজনীন. গ্রীতি প্রদ না হইলেও কলাপকর 
সত্যের আদর করিতেন। এ কারণ, আংলক বিষয় লিখিযা মহর্ষি 
গণকে তাহাদের বংশধরগণের নিকট সময়ে লময়ে পাগল সাঙিতে হই" 


৩১৮ একবিংশ পরিচ্ছেদ । 


সাপ 


তেছে। এ্রশ্বরিক অড্ুত-কাহিনীকল লিপিবন্ধ করিয়! সময়ে সময়ে 
উপকথা-প্রিয় বলিয়৷ প্রতিপন্ন হইতে হইতেছে । কিরূপ লিপি কোন্‌ 
সম্প্রদায়ের অবিশ্বান্ত ও অগ্রাহ হইবে, কিনূপ লিপির দ্বার! সম্মান বৃদ্ধি 
পাইবে, কিরূপ লিপি কোন্‌ সময়ে অপমানের হেতু হইবে, তাহা 
ত্রিকালন্র মহধিগণ বিলক্ষণ জানিতেন । তথাপি তাহারা বুঝিয়াছিলেন, 
লেখকতা| করিতে হইলে সর্ধজনীন-প্রীতির দিকে দৃষ্টিপাত করা 
অপেক্ষা, কল্যাণকর সত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করাই প্রয়োজন। 
ন্যায়রহ্মহাশয়ও, সেই হেতু নিবন্ধন প্রাচীন-সমাজের বহু সারবত্তান 
প্রশংন1! এবং আধুনিক-সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বহু অপ্ার-বস্তুর উপর 
কটাক্ষ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। 

ভূমিকায়ই আমর! ব্যক্ত করিয়াছি, বর্তমান-সমাজে শিক্ষা অপেক্ষা 
সমালোচনার শ্রোতই প্রবল।, সমাজে ঘখন শিক্ষার আোতঃ প্রবল ছিল, 
তথন লৌকিক-বুদ্ধি, লৌকিক-যুক্তি ও লৌকিক-তর্কে পরিচালিত 
হইয়া সকলে সকল বিষয়ে কথা কহিতেন না । প্রাচীনেরা বুঝিতেন, 
লৌকিক-বুদ্ধি, লৌকিক-তর্ক ও লৌকিক-যুক্তির প্রামাণা অতি অল্প। 
আঁ বালযকালে তোমার সহস্র উপদেশে আমি যে কথ! বুঝিলাম না, 
যে কথার বিরুদ্ধে অথগুনীয় সহ সহত্্ প্রতিবাদ অদ্য আমার মনে 
উদিত হইতে লাগিল) কুল্য যৌবনে অনেক-স্থলে বিন। তর্কে, বিনা 
উপদ্দেশে, আমি সেই কথাই বুঁঝয়া ফেলি। পরশ্বঃ বার্ধক্যে আবার 
আর এক প্রকার অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হই। যদ্দি বাদ্ধকোর 
পর প্রতাক্ষগোচর আরও ছুই চারিটা অবস্থ। থাকিত, তাহাহইলে 
তখনও বোধহয় আরও নব নবনিদ্ধান্তে চিত্ত সমাহিত হইত। এ 
কারণ, আত্ম-সিদ্ধান্তে কিছুমাত্র প্রামাণা-বুদ্ধি না করিয়া পৃৰের বুদ্ধি, 
যুক্তি, তক প্রত্ৃতি সমুদয় সামগ্রী শাস্তান্গকুল করিতে আধানমাল 
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শিক্ষা করিত। হিনুশাস্ত্র এমনই সামগ্রী যে, ইহাতে ধশ্ব-নীঠত, 
স্বভাবনীতি, আচার-নীতি, ব্যবহার-নীত কিছুরই অভাব নাই। 
নৈতিক-আলোচনায় সকল নীতি বিষয়েই প্রককৃত-শাস্দ্রগণের দি 
থুলিয়া যাইত। লোকে আত শৈশবাবন্থা হইতে শান্রজ্ঞ-রুর গৃছে 
বান করিয়া, তাহার আচার, বাধহার, মনোভাব, শিক্ষা পড়াতর 
সাহায্যে নিজ-মনোবুতি গঠিত করিত। [কন্তু পৃর্েহ বলিযাছি, সমাজের 
অবস্থা! এক্ষণে আর পুব্ববত নছে। যাদ এই পুস্তকে মহাপুরুষের মানিকর 
কোনও বিষয় প্রকাশিত হইয়া থাকে, যদি মহাপুরুত্ষর প্রকৃত উদ্দেশ্য 
বুঝিতে শ্রম করিয়া অন্ততাবে কোনও বিষয় [বিবৃত হুইয়া থাকে 
তাহাকে দ্বার কগিয়! নিঞ্ের সিদ্ধান্ত প্রচার কারবার জন্য কোথাও যাগ 
চেষ্টা কর! হইয়া থাকে, যাঁদ সিদ্ধ-গ্রতিষ্ঠার প্রঠিকুলে কোনও পিদ্কান্ত 
চলিয়। পাকে, তবে বৃদ্ধাচারের পক্ষপাতী, সেই কাণাবালী দেশবৎসণ 
বৃদ্ধমহান্ম। এই গ্রন্থকারকে ক্ষমা কর্ষন। 

অনেক-ক্ষেরে দেখ! যায়, আমার জবনে যাহা শোঠাকর। 
তোমার জখবনে তাহা শোভাকর নছে। ভূত্য-পাবনে যাহা! পোভাকৰ, 
প্রভূ-জীবনে তাহ। শোভাকর নহে। প্রজার জীবনে যাহ! শোহাকর, 
রাজ]র জীবনে ঠাহা শোভাকর নছে। বীর-জীবনে যাহ শোভাকর, 
বিপ্র-জীবনে তাহা শোভাকর নছে। পুঞ্যধ জীবনে যাহা শোভাকর। 
নারী-জীবনে তাহা শোভাকর নহে। ধাহাগা নবানশিক্ষিত নব- 
ংস্কারের প্রয়াসী, তাহাদের জীবনে হয়তো! সংস্কার-চেষ্ঠা, গ্রাচীন- 
সমাজের সারবস্ায় অবিশ্বাস) প্রাচীনগণের বু্ধিমধার অপ্রামাণা- 
বুদ্ধি, স্ব-স্ব-প্রধান যুক্তিজালে নির্ভর গ্রহতি শোভাকর হইতে পায়ে। 
কিন্ত ভ্তায়রদ্রমহাশয়ের জীবনের পক্ষে সেগুলি শোভাকর বালয়! 
আনাদের সিদ্ধান্ত কর! উচিত নহে। প্রাণীন-সমাজ রক্ষা, শান্ত ব- 
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নিয় ্রাচীনগণের বুদ্ধিমন্তায় বিশ্বাস, নবসংস্কার প্রয়ামিগণের 

প্রতি উপেক্ষা, গ্রাচীনাবলম্বিত-শান্ত্রসমূহের সারবত্তা-প্রকাশে যত 
শ্বেচ্ছাচার-নিবারণ-পক্ষে আগ্রহ, ইত্যাদি কার্ধযই স্তায়রত্র মহাশয়ের 
জীবনের শোভাম্পদ বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ন্ায়রত্বমহাশয়ের 
জীবনে যাহা শোভাম্পদ হওয়া উচিত, স্তায়রত্রমহাশয়ের জীবন ষে 
তণ্চারাই গঠিত, ইহা প্রকাশ করিবার জন্য বিধিধ সমালোচনা এই 
গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। ন্যায়রত্রমহাশয়ের জীবনে যাহা শোভাকর, 
সকলের জীবনে যে তাহা! শোভাবদ্ধক), এমন কথ! আমরা বলি 
নাই। ধাহারা এই সকলের বিকুদ্ধবার্দী ও প্রতিষ্ঠিত, হইতে পারে 
তাহাদের জীবনের পক্ষে তাহাদের সিদ্ধাস্ই শোভাসম্পাদক। অতএব 
স্কায়রহ্ব মহাশয়ের সিদ্ধাণ্তের বিরুদ্ধে যর্দি কেহ মত প্রকাশ করেন, 
তাহার জীবনের তাহা! শোভাসম্পাদক, এই বিশ্বাসে আমাদের কোনই 
আপত্তি থাকিবার সম্ভাবনা! নাই। 


নিষ্ঠাপৃতকলেবরে ক্ষিতিন্থরে প্রোদ্যত্যশোভান্থরে 
তক্তিক্রীতমহেশ্বরে হিতকরে শাস্ত্রৈসেবাপরে। 
ধীরে ধৈর্যধরাধরে গুণধরে কারুণ্যধারাধরে 
রোষে! মাস্ত চরাচরে মতিমতাং সদ্জ্ঞানরত্বাকরে ॥ 





